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সঙগদয় গ্রাহক মহেদয়গণ ! 

আবণ মাসে জানাইয়াছিলাম বে, ভাত্র মাক 
প্র্রিকাই আপনাদিগকে তিঃপিতে পাঠাছিৰ কিষ্ত : 
৬শারুদীয়। পুজ| উপলক্ষে অনেকেই স্ানান্তরে 
গমনাগমন রা কাজেই পাত্রকা পাইতে খন 
| বিলম্ষ কিন্বা কেহ কেহ একেবারেই পান লা। 
ভারপর দুটির, মম যবজানেকেন টি? পিকেরুহাগ আনে! 
নানাকারণে আমরা এছ মালে ভিঃ পিনা করিয়। 
আশ্থিগ কার্তিক মাসের পিক কার্তিক মাপের 
গ্রথমে একজে ১ 1/০ ভন) ধার্ধয করিয়া িঙ্র শি 
করিন। গ্রহণ করয়। বাধিত কনিবেন। জঅলমিতি | 





₹০, শা টি 1. ০. 








ৃ বাঁ 1ষক মুল্য সম্ত্র মূ ক ১1০ দেড় টা বা ্‌ 
1 ফোড়হাট এভঞ্নিকেতন হইতে ম্পার্ধক কৃ 








ভক্তি-গ্রহকগণের ১৮শ বর্ষের নুতন উপহার 


স্থগুসিদ্ধ ধশ্মবন্তা ও ব্যাখাতা পণ্ডতপ্রবর প্রভুপা্গ 
শ্রীযুক্ত অতুল কৃঞ্চ গোস্বামী গরণীত 
অতি স্তন্দর শিক্ষাণ্ডদ গ্রন্থ 


“পুজার গল্প 1” 


লেজ 
শপ টে 0 | পপ 


শ্গল্ের বহি" বিলে আজকাল যে ধারণা সাধারণের মনে উঠে এ পুদ্ছকে 
তীহীর কিছুই পাই । তবে এই পুল্কের পন্ধে পত্রে ছত্রে ছত্রে গ্র্ীর নীতি- 
শিক্ষা পাওতা যায়। নামে যদিও গঞ্জের বই বটে তথাপি ইহা পাঠে ভক্ত 
ভক্তি-রদে ভিজিয়া যায়_ ব্যজ-রমিক রঙ্গ-রশিকতার তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে 
থাকে, তত্ব-জিজ্ঞান্ন শান্দ্রীয় জটিল তবু সমূহের সরল মীমাৎ্সায় গীতি লাস 
করেন । আমরা সকলকেই এই পুস্তক প'ঠ করিতে অনুরোধ করি। 





আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, । 


পপি 0৬ পাশ 


ভক্তির গ্রাঁহকগণ্‌ কিছুদিন এই উ-কৃষ্ট কাগজ ও ঝক্‌ ঝাঁকে ছাপা গ্রন্থ 


খানি ৩০ তিন আনায় পাইবেন 11* চারি আনার ডাক টিকিট পাঠাইগেও হয়: 
ক গিথিলে ভিঃ পিতেও পাঠান হয় অবশ্য ভিঃ পিং কমিশন পুথক জাগে। 


প্রাপ্তিস্থান 
ম্যানেজার ভক্তি কাধ্যালয়, 
ধোঁডউহাটি, *ভক্তি-নিকেতন” পোঃ আঃ আন্দুলমৌডী- হাওড় । 


দিবা সমু “ভক্তির এাহৰ্শণ অবশ্য অবশ্য গ্রাহক নম্বর লিখিবেন। 





থা, পি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিটিৎ ওয়ার্কম হইতে 
শ্ীস্ববোধ চন্দ্র কুণু দ্বারা যুদ্রিত। 


€১৮শ বর্ধ,১ম নত 


«£লৃস্থা ঘা 
মভভাব্যহ 


জ্বীশ্রীরাধারমণৌ জযতি 1 


, চাঁদ মাস, ১০১৬ সাল। ১ 


মঙ্গল পদ 


- শাখার বি 


গম ন বস্ট-নিচয়ে নৈব কামোপভোগে 


তদ্ভবতু ভগবন্‌। পুক্-কষ্মানুরূপমূ | 


এগ প্রার্হ মম সহমত" জগজন্মাস্তরোংপি 


কেস 


এ 


₹-পাদা 


[ছ্ারুহন্যুশগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু 0 


নববর্ষ প্রাথনা। 


৭. পপ সি টিতে + 


নাব-বকুষের শুভ পরভাতে 


+ ৯: স্কস্্ *. জী...» 
ত্বোসার রণ আরিয়া। 


গত-ববষের যাহ কিছু সক 


ও চরণে দিলু চলিয়া ॥ 


আকুল পর্াণে ব্যাকুপিত হায় 


হয়াবে ভোনার শাড়াছে। 


অযোগ্য বলিয়া চাবেনা কিকফিরি ? 


দিখেন! কি বগ ভুদয়ে 9 


দাও হদে-শক্তি বিশু ভক্তি 


ভিতাপ-তাপিত পরাণে । 


তোমার-ই শিক ধাচিয়া বেড়াই 


আমার সারাটি জীবনে ॥ 


ওহে ও দয়াল! বিতরি করুণ 


মলিন মানস-দর্পণে | রী 


করহে আঞ্কত ভাবের গ্রন্তিমা 


দাও শক্তি “ভক্তি? সেবনে ॥ 


নববধারস্তে বক্তব্য। 


ঞ 
চি 0 ০ 


সাধক থলিয়াছেন "আগ কোঁন ধন চাইনা আমি, দাস হব হে 
ভিঙাষী | বড় হুন্দর-_কড় প্রাণারাম কথা! দাস হ'তে চায় কেন, না 
দাস গ্রভুর গেবা করিং1 আনন্দ পায়; আর সেই সেবা,জনিত আনন্দের কাছে 
সে ব্ুক্ষানন্দকেও তুচ্ছ বোধ করে, তাই তাহার দস হ'বার--সেবক হ'বার জন্য 
এমন গণ খোল প্রাথন!। 

হয়তো কেউ বগিবেন সেবানন্দ কি এতই নখের ? তা হবেই বানা কেন? 
শ্রীভগবান নজেই তারশ্ববে ঘ্বোষণ। কিয়া বনিযাছেন-- 


“সালোক্যসার্টি সাবপ্য সামীপৈকত্বমমপুযুত | 
দীয়মানং ন গৃতুত্তি বিনা মৎসেবনৎ জনাঃ 1৮ 
অর্থাৎ, মি ভেগবান) আমার ভক্তকে স'লোক্য আমার সহিত জমান 
লোকে বাম সারি (আমার তুল্য উশ্ব্ধ্য), মামীপ্য (আমার নিকট বাস), সারপ্য 
(আমার সমান রূপ) একত আমার সহিত এক হওযা) এই সকল মুক্তি দিতে 
চাছিলে বা কেহ দিলেও তাহার] আম্মর (ভগবানের) সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই 
গ্রহণ করিতে চায়না বা গ্রহণ করেন] । 


সেতানন্দের হখ এমন না হইলে কেন সকল ত্যাগ করিয়া ভক্ত কেবল সেবা 
লইয়্াই গড়িঃ1 থাকিতে চায়। তবে সেবানন্দেব কথা কেবল মাঙ্ধ লোক মুখে 
বা শান্ত্মুখে শুনিয়। গেঙ্গেই হইবেনা, সেবা করা চাই। মে কমই হউক 
আনব বেশীই হউক। 
শিষ্াহার আদেশরূপ কৃপাঁশক্তি ইরা অখোগ্য হইয়াও এই কয়েক বৎসর 
ভঞ্তিদেবশর সেবা করিয়া! নিজেকে ধন্তা মনে করিক্তো্ছি, তিন ৮ বৎসর ভক্তি 
চাঙ্সাই ৯র বর্ধ হইতে ভক্তির সেবা কার্য এদীন হীনকে দিয়! বলিয়াছিলেন,- 
"বস! নিষ্কাম ভাবে কার্য করিয়! যাও, সময় বৃথ। নষ্ট করিওনা, মঙ্গলময় 
দিপ্চয়ই মঙগল কনিবেন।” আরও বণিয়াছিলেন, প্তয় বা বৃথা চিন্তা করিয়া 


ভাদ্র, ১৩২৬] নববর্ারান্তে বক্তব্য) ৩ 
ররর: 
নির্ভরতায় কলগ্ক করিওনা, তিনি যখন যেমন গাঁধিবেন তাহাই ভন্তুম বগিয়া 


জানিবে।” এইরপ আদেশের সঙ্গে ঘঙ্গে যেদিন হইতে সেবা কাধ্য পাইলাম, 
সেইদিন হইতেই তাহার উপদেশান্যায়ী কার্য করিবার জন্য চেষ্টা আরস্ত 
করিগাঁম। কিন্তু ছর্বধল মন সর্কদা সে ভাব ঠিক রাখিয়া, সে অমূল্য উপদেশ বাক্য 
ল্মরণ রাঁখিয়| কাধ্য করিতে পারেনা! আঁর তাই পারিনা বলিষ়াই মধ্যে মধ্যে 
দরুণ যন্ত্রণাগ্রদ আঘাত পাই ও বিচলিত হইয়া পড়ি। 

যাহা হউক এইভাবে খাত-গ্রতিবাতের মধ্য দিয়াই .আহ্যাগ্য হইলেও এ 
কাঙ্গালের হাতে আজ ১ বংঙ্গর ভর্তিদেধী কপ! করিয়] মেবা জইয়। আা স্লিতেছেল, 
প্রতিবারের ন্যাস এবারও আবার ভব গাঠিকঃ গ্রাহক, অস্থগ্রাহক উৎসাহ 
দাতা সকলের নিকট সানুলদ প্রার্থনা তাহারা যেন পুষ্প পুর্ব বারের স্যায় 
যথা্সরূপ সাহাঁধ্য দ।নে কুত্তিত না হয়েন। 

ভক্তি, নিজ মহীঘ্রপী ক্ষমতাধলে ক্রমে আজ সপ্তদশ ব্র্ধ গার হইয়া 
১৮শ বর্ষে পদ্দার্পণ করিলেন, ইহাতে বাহ!ছুরী আমার কিছুই নাই, বনুৎ যাহা 
কিছু ভ্রটী বিচ্যুতি হটিয়াছে তাহাই আমার, তঞ্জন্য ভক্তিদেবী মোটেই দায়ী 
নহেন। তিনি গর্ধববাই নিস্কলঙ্ষিনী। 

মনে মনে বড়ই সাধ হয়, আবাল বুদ্ধ বনিতা সকলকেই ভক্তির সেবায় 
নিযুক্ত দেখি। কিন্তু মে সৌন্তাগ্য আমার কবে হইবে বলিতে পারিলা। ক্বীকার 
কারি আমাদের শত ব্রুটী আছে, কিন্ত সেগুলি দেধাইয়া দিয়া পুনরাফ্ধ যাহাতে 
তদ্রপ না হয় তজ্জন্ভ উপদেশ দেওয়!র লোকও যে আমরা পাইতেছিনা ; যাহ! 
ছু'একজন-পাইয়্াছিলাম অনৃষ্ট ক্রমে তাহারাও একে একে নিজ নিপ্জ সাধনোটিত 
ধামে প্রবেশ করিয়াছেন । এক্ষণে আমাদের ভাগ্যক্রমে উত্সাহ দিবার 
লোক না গিলিলেও যাহাতে ভক্তিদেবখর সেবা হইতে আমি অবসর লই তাহার 
জন্ঠ গ্রকারাস্তরে অনেকেই অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন। আপত্তি 
নাই--ধাহার যেঞ্জন ইচ্ছ। ভিনি তাহাই করুন, তাহাতে আপত্তি করিবার বা. 
ধলিবার কিছু নাই ; তবে এইগাত্র বলিতে পারি যে, যতদিন দেবী নিজে না; 
নিদয়া হইবেন ততদিন লোকের কথায় এ সেবা হইতে কেহ বকিত করিতে 
গারিবেনা, ইহাই বিশ্বাস। আমার স্থাগ ভিক্ষা-পাত্র-মাত্র সার ব্যক্তি এত বড় 
কথা কেন বলে; তাহ11একটু স্পষ্ট করিয়া এখানে বলিব। 


০ 


৪ ভর্তি । [ ১৮শব্ধ,-১ম সংখ্যা) 





আর্থিক লাভের প্রত্যাশা, যশের প্রত্যাশ। বা কাগজ বাহির করিয়া দশঙ্ডনের 
একজন হইয়া “বড় বিয়া"? যাইবার প্রত্যাশ! যঘদ্দি থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
_ এতপ্দিন মাদৃশ দীন-ভিখারী কাগজ চালাইতে পারিতনী। তবে কেন এ 
প্রয়াদ। তহুত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে, "যাহার কুপায় অজ্ঞা নান্ধষকারুময় 
জীবনেও আশার সঞ্চাব্ হইয়াছিল, যিনি নিজগুণে কপ! করিয়া নিজ-শক্তি- 
সঞ্চার পুর্ধবক কর্তব্য বুঝাইয়া এ পথে চালাইঘাছিলেন, তাহার আদেশ পালন 
অন্টের পক্ষে ইহা যেমনই হউক আমার কাছে কিন্তু এ আদেশ পালন মহামহিমাময় 
বলিয়্াই মনে হয়, তাই যে মৃত করিয়াই হউক, ভক্তির সেবা লইয়৷ গড়িয় 
আছি। ভক্তির যাহ! আধ তদ্বারা ভক্তির খরচা বাদে কিছুই থাকেনা, আর. 
আমারও তেগন সাঁমর্থ নাই যে, যদ্বারা ভক্তিকে আরও সর্ধবাঙ্গ হুন্দর করিয়।-- 
কলেব্র বৃদ্ধি করিয়া প্রকাশ করি। সেই কারণে ভক্তির জন্তই ভক্তির 
গ্রাহক, পাঠক, অনুগ্রাহক, উতসাহদাতা সব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থন। 
করি। জল-সমাজে যতই ভক্তির প্রচার বৃদ্ধি হইবে প্রকারান্তরে যতই আয়, 
ঝাড়িবে ভক্তিও ততই নান! প্রকার অঙ্গ-সৌঠবে হুশোভিত| হইবেন । 

পুর্বে বহুবার বলিয়াছি এখনও আবার বলিতেছি, ভর্তি আমার নিজস্ব 
অথবা আয়ের সম্পত্তি নয়। এ জর্সাধারণের জিনিস,খিনি ইচ্ছা করিবেন তিনিই 
ভক্তি-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্ত হইতে পারিবেন। এবং বাহার দ্বার! যত 
টুকুনাহায্য হইবে, দেধিবেন ভক্তি ততটুকুই উন্নত হইগ্বাছেন। এ বিষয় 
অধিক বল! নিশ্রয়োজন । র 

উপসংহারে এইমাত্র বাদব্য যে, এই ১৭শ বৎসর যাব বে. সকল মহাত্মাগণ 
ভক্তিদেবীর সেৰার নিমন্ত; অর্থ, প্রবন্ধ, গ্রাহকসংগ্রহ এবং সহৃপদেশাদি 
যেকোন গ্রকারেই হউক সাহায্য করিয়াছেন তাহাদিগের সকলকেই আমর! 
_স্তক্তির পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি, আর যাহাতে আগামী বর্ধেও, 
এইরূপ অনুগ্রহ থাকে তজ্জন্যও সনির্ববন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি আশা করি 
আমাদিগের নিবেদন অরণ্যে রোদন হইবেনা। অলমিতি। 

বিণীত-_- 
বৈষ্ব-দাসানুদাস "ভক্তি-সেবক 1” 


ব্যাধাবতার শ্রীল বন্দাবন দাঁস ঠাকুর । 
(৩ ) 


সপ 


বৃন্দাবন দাসকে দেনুড়ে রাখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলে গিয়াছিলেন এ 
সংবাদ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। নীপাচল হইতে ফিদ্রিবার সময় হীল গদাধর 
পণ্ডিতের নিকট হইতে তাহার স্বহস্ত পিথিত টাকা টাপ্পনি সমেত একখানি 
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লইর। আলিয়াছিলেন এবং শ্রিয় শিষ্য বুন্বাবন দাসকে উহা 
প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠে অবগত হওয়া যায় ধে, বৃন্দাবন 
দাম নিত্যানন্দ প্রভৃর নিকটই ভাগবত অধ্যয়ন করেন। 

প্নিত্যানন্দ ত্বরূপের স্থানে ভাগবত । 
জন্মে জন্মে পড়িব'ও এই অভিমত ॥” 

বৃন্দাবন দান যে নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য তৎসম্থষ্কেও নিজ গ্রন্থে 
স্পষ্ট করিযাই বলিয়াছেন -_-. 

"ইইদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়। 
চৈতন্ত কীন্তন স্করে ধাহার কৃপায় ॥' 

বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যাফন। বরং 
শ্রীল নরোভষ ঠাকুরের স্তায় আতুমার ব্রদ্দচধ্য প্রতিপালন করিয়াছিঙেন 
বলিয়াই শুনা যায় । কত ব্সর বয়সে বৃন্দাবন দাসের তিরোভাব হয় তাহার 
কোনও বিশ্বান যোগ্য প্রমাণ পাওরা যাঘনা। পুর্ধোজ্ত অচ্যুত বাবু ও দীনেশ 
বাবুর মতে ১৫১১ শকে কাত্তিকী শুরু! প্রতিপৎ তিথিতে বৃন্দাবন দাসের 
তিরোভাব বলিয়। স্থির হইয়াছে। আবার অস্থিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় 
অনুমান করেন ১৫১৫ শকে বৃন্বাবনদাসের তিরে(ভাব হয়। 

আমর! ১৫১৯ শকে তিরোভাব শ্বীকার.করিতে পারিনা, কারণ গ্রন্থাস্তরে 
দেখি ১৫১৩ শকে নরোত্তম ঠাকুর খেতুরি গ্রামে মহোত্সব করেন এবং তখন 
জীজাহুবাগোস্বামিনীর সহিত তথায় বৃন্দাবন দাস উপস্থিত ছিলেন। প্রবাদ 
যে। বৃন্দাবন দাস খেতুরি হইতে মহো্সব দর্শনাস্তে দেনুড়ে আসিয়া, ভক্ত 


শু ভক্তি ৷ [ ১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 








রামহরিকে নিজ পাটবাটার সেবা-ভাঁর অপর্ণ পূর্বক শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন, 
করেন ও তথায় অলদিন বাস করিয়া লীলা সঙ্গরণ করেন। শ্রীপ্রীগৌরপদ- 
তরসিনীতে যে পদ-কর্তৃগণের সৎক্ষি প্র জীবনী আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে 
দেখা যায়, গ্রস্থকার ৮২ বংসর বয়সে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অন্তর্ধীন বলিয়া 
লিখিয়াছেন যদি ১৪২৯ শকে জন্ম হয আর ৮২ বহসর বয়নে তিলোভাব হয় তাহা 
হইলে ১৫১১ শকই তিরোভবের কাঁল বলিয়া নির্ণয় করা যায় কিস্ত যখন ১৫১৩ 
শকে খেতুরির মহ্োসব বর্ণনা রহিয়াছে ও তাচানে বুদ্দাবন দাল ঠাকুরের 
উপস্থিতি রহিয়াছে তথন ১৫১১ শকে তিরোধান শীকান করা যা, কিরূপে। 
এ ক্ষেতে আম্র! ১৫১৫ শকের অনুমানই মানিয়া লইতে বাধ্য হইলাষ। 





এই বার আমরা উক্ত মহা পুরুষের গ্রন্থ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব! 


শচৈতন্য ভাগবত পাঠ করিলে গাস্থাকা হ জন্দাবন দাস সাবুরুকে ৫ক্জল 
হপপ্ডিত ও অসাধারণ জ্রুমতাশালী কবি বলিয়ার খনার মনে হয়। যদিও 
গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন, তথাপি এমন মধুবতা হানা যে, আলোচন। করিলে 
সাহার বিশেষ ক্রমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও অনেক" আপ্রচ্গিত শন্দ 
তাহার রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে এবৎ পয়ারের অক্ষরের ও মিলের যদিও 
সকল স্থানে সাখগ্রম্য নাই তথাপি কবির কবিতগ্তণে ও ভাবের প্রাথল্যে 
উপলব্ধির কোন টি ঘটেনা। এ সম্বন্ধে বরুমান সময়ের অহিতীয় ধন্ম-। 
ব্যাখ্যাতা ও বহু শাস্থ প্রকাশক লোক-গুরু প্রতুপাদ জীযুক্ত অতুধকৃষ্ণ গোম্ামণ 
মহোদয় উচৈত ভাগবতের প্রথম সংক্করণেদ সম্পাদকীয় বক্তব্যে 
বঞ্ধিয়াছেন ১ | 

*% ক্স আীচৈতগ্ত ভাগবত শ্রীচৈতগ্য-চর্রিত্রের আপি গ্রপ্থ/স্বহিভাষার 
আদি মহাকাব্য। এই মহাগ্রস্থের ছত্রে ছত্রে কি এক তলৌকীক মহাশজি 
অনুপ্রাণিত । বাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এই মহাগ্রত্বের অনুশীঙন বা 
সেবা করিয়াছেন, তীহারাই এ বিষয়ের অম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
শ্চৈতন্য ভাগবত মানবকুত প্রশংসার সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারেন! । 
এই মহাগ্রস্থের গুণ কীর্ভনে গ্রবৃত হইলে ভাষার ভাগার শূন্য হইয়া পড়ে, 





ভাদ্র ১৩২৬।] ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাৰন দস ঠাকুর ৭ 





মন্গবোর প্রতিভা ও বুদ্ধি কুঠিত হইয়া উঠে)-_মমস্ত শক্তিই যেন যন্কুচিত 
হুইয়া যায়।” আরও বলিয়াছেন" 
"মর-জগতে প্রেমের ভাঘ। নাই; যদি থাকে, সে ভাষা পরিস্ফুট নহে। 

এ কথা অনেকের লিফট সত্য--লামরাও শ্রীকার করি; কিন্ত আমরা 
জাহমের সহিত বগিতে পারি যে, এই মহামহিমাদিত গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে 
প্রেমেরই ভাষা পরিস্বূট হইয়াছে। না হইবে কেন? গ্র্থের প্রতিপাদ্য 
গপরদেবতা ঘিনি, তিনি প্রেমময়, তাহার পার্ষবগণও প্রেমময়, ভাহাদিনেক্ধ লীলা 
তরঙ্গও প্রেমময়, কবিও একজন মর্গাপ্রেমিক)ছিনি হ্রীগৌর-নিত্যানন্দের 
প্রেমে অহরহ মাতুয়ার। ) হথতরাং তাহার লেখনধ হইতে যেপ্রেমের অক্ষর অমির- 
ধার৷ প্রবাহিত হইষে, ইহাতে আব বিশ্ত্র কি? গ্রচৈতন্যভাগব্ত প্রেমের 
অনিয়মন্দাকিনী! এই মন্দাকিনীর অযুত্তজলে যিনি অবগাহন করিবেন, 
সংসারের পাপতাপ তাহার নিকট হইতে দূরে রহিবে, প্রেমে তরঙ্গে মনপ্রাণ 
অনুক্ষণ আন্দোলিত হইতে থাকিবে, আর সংসারের আলাময়ী যন্ত্রণার মধ্যে 
থাঁকিয়াও তিনি সংসারের অতীন্ত রাঙ্গেই বিচরণ করিতে থাকিবেন। এই 
নিমিত্তই পুজ্যপাদ শ্রীকবিব্া্গ গোঙামী জণদ্বানীর নিকট নুক্তকণ্ঠে এই 
হসংবাদ খোষণ' করিয়া শিয়াছেন 2 

"ওরে মুড লোক শুন চৈতহ্যমনল। 

চৈতন্য মহিন! যাতে জানিবে সকল ॥ 

কুষঃঙণীল] ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 

চৈতন্ট*শীঙাতে ব্যাস বুন্দাবনদাস ॥ 

বৃন্দাবনদাদ কৈল চৈওন্যমন্গল। 

বাহার শ্রবণে নাশে অর্শ অমঙগল॥ 

চৈতন্ত নিতাইএর যাতে জালিত্বে মহিমা । 

যাতে জানি কৃষ্ণন্ুক্তি সিদ্ধান্তের সীম ॥ 

স্কাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। 

নিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার ॥ 

চৈতগ্যমঙগল শুনে যদি পাবস্ডী যবন | 

যেই মহাবৈষ্ৰ্‌ হয় ওতক্ষণ। 





ভক্তি? [ ১৮শ বর্ষ,সিম সংখ্যা) 


অধুষ্য দিতে নারে এঁছে গ্রন্থ ধন্ত। 
বৃন্দাবলদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ।” 
(শ্রীচৈতনযাচরিতামুত, আদদিলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ) 


শ্চৈতগ্ঠভাগবন্ত পাঠ করিতে করিতে প্রকৃতই মনে হয়ু--. 


শ্যনুষ্া রূচিতে নারে গছ গ্রন্থ ধন্য । 
বৃদ্দাবন্দ।স মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥” 


যন্তঃ প্রেমের নিগুঢ় মহিমা,_-ভক্কিতত্তের সমগ্র সংদিদ্ান্ত এই মহাগ্রন্থ 
সরঙ্গ ও হুললিত ভাবায় অতি হন্দর সমালোচিত হইয়াছে। 

এতাত্ন্ন শ্রচৈতন্যভ্ভাগবতের ন্যায় প্রাটীন এঁতিহাসিক গ্রন্থও বঙ্গভাঘাব 
অতি অজই দেখিতে পাওয়া] যায়। চারিশত বৎসরের পূর্বকালীন বঙ্গীয় 
সমাজের অতি বিচিত্র চিত্ত এই গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণে ই চিত্রিত হইয়াছে ।” 

এ সম্গন্ধে আর কত বল! যায়, আর এতদপেক্ষা বলেই বাকি করিয়া । 
শ্রক্ষশে কবিরাজ গোন্বামী বে, চরিতাসৃতের মধ্যলীলার় দ্বাদশ পর্রিচ্ছেক্ক 


বলিয়াছেন ১৮ 


আচাধা গোসাঞ্ির পুভ্র জীগোপাল নাম। 
তারে নৃত্য করিতে আজ্ঞা পিল ভগবান ॥ 
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিহে! হইলা মুচ্ছিত। 
অচেতন হইয়া ভিহে! পড়িলা ভূমিত ॥ 
আসে ব্যস্তে আচাধা গোসার্ণি তারে কৈল কোঙে। 
শ্বাস বুহিত দেহ দেখে হইলা বিকলে! 
নুলিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জল ছাটি। 
হুঙ্কার শবে ব্রদ্গাণ্ড ধায় ফাটি ॥ 

অনেক করিল তভো না হয চেতন। 
আচাধ্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥ 
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত পিল। 
“উঠ গোপাল? বপি উচ্চ শ্বর কৈলগ্র' 
শুলিতেই গোপাগদাসের হইল চেতন । 
হি বগি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥ 


তাঁর, ১৩২৬।] ব্যাসাবতাঁর শ্লীলরন্দাবন দাঁদ ঠাকুর । ৯ 





চা 
এই লীগা বলিয়াছেন দাস বৃন্দাবন । 
অতএব সংক্ষেপে হহা করিল বর্ণন & 


এই যে বৃন্দাবন দাসের বর্ণনার কথ বলিতেছেন, ইহ! কিন্ত আমর চৈতনা 
ভাগবতের মধ্য দেখিতে পাইন1। ন্থাতরাং বলিতে হয় যে, শ্রীচৈতন্যান্তাগবতের 
ক্যিদংশ লুপ্ত হইয়াছে অথব! অপ্রকাশিত ভাঁবে কোথাও পড়িয়া আছে। 
৯৩১৭ সংলে কালনা "ভক্তি-তত্ব-প্রচাপালয়” হইতে "শীচেতন্যভীগবতের, 
অস্ত্যলীলা, অপ্রকাশিত অংশ" নাম দিয়া একথানি হিন অধ্যার পঞ্ঘ গ্রন্থ 
প্রকাশ হইয়াছিল এবং সেখ।নি আপ বৃন্দাবন দাদ ঠকুরের রচিত বলিয়া 
প্রমাণ কর! হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাহার ভাষার ও রচনা 
প্রণাঞ্পর ভাব দেখিয়। জী। উচ'তন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দামের রচিত বলিয়। 
কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিনা । হয়ত অন্য কোন বৃন্দাবন দান নামধারী ব্যক্তি 
উহাবুচন! করিয। খাকিবেন । অবিশ্বাসের আবুও একটী প্রধান ক্কারণ এই যে, 
যে গোপালের ব্ষিয়টী চৈতন্য ভাগবতে লাই বলিয়া অংশ বিশেষ লুপ্ত হইয়াছে 
বিয়া চৈতন্য ভ্ঞাগব্তের অস পূর্ণতা কীর্ভন করিয়াছি উক্ত কাল্নার প্রকাশি, 
গ্রন্েও উহা] দেখিতে পাই নাই । কাজেই আমর] উহ! ভৈতন্যভাগবতের 
অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল'ম লা । 


যাহ! হউক যত দূর আমরা চৈতন্যভাগধতের প্রকাশ সর্দানাদি সম্মত 
দৈধিতে পাই তাহার আলোচন1 করিতে পারলেই জীবন ধন্য হয়। এধং 
শত মুখে গ্রন্থকারের ভয় ঘোষণা! না করিয়া পারা ফায়না।. আর অধিক 
বাহুল্য না করিয়া আমরা এই খানেই প্রবন্ধের উপমংহার করিলাম, ভক্ত 
গাঠকগণ একবার প্রাণ ভরিয়া বলুন জী কফ্ণচৈতন্য মহগ্রচয জর, জয় 
শীনিত্যানন্ৰ প্রভুর জদ্ভ। জয় ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের জয় । আগামীবার 
হইতে ্ীশ্রীচৈতন্য চরিতামুত রচব্রিতা শ্রীল কৃষদাম কবিরাজ গোশ্ামীর 
জীবনী আলোচনার চেষ্টা করিব। 


ভগবদাবিভাবের কারণ। 
(লেখক- শ্রীযুক্ত হরেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 1) 


শসা? ও চি আপ 


পাঠকগণ! ভগবান শীর্ষে লীলা-তত্বের আলোভন| করিসার ইচ্ছা! 
ধহদ্দিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ কত্বিয়া আগিতেছি; কিন্তু নান। গুকার দৈব- 
ছুক্বিপাকে হইত্তেছেনা, অন্যান্য কারণের মধ্যে নিজ শারিরীক অন্স্থতাও, 
আছে। যাহ! হউক লীলা-তত ালোচনার পুরে তাহার আবির্ভাবের কারণ জানা 
আবশাক। আর €সটা বোধ হয় অপ্রাসপ্িকও হইবেনা তাই সংক্ষেপে তাহার 
আলোচনায় প্রত হইল(ম। গীতায় শ্রীতগবান কৃ ঃ উক্ত হইবাছে ২ 
| যদ যদাহি ধশ্বস্য গ্লানিঙবতি ভারত । 
অভ্যথান মধর্মম্য তপাস্রানৎ হলাদাহমূ॥ 
পরিত্রাণাক্স সাঁধুদাং বিনাশার চ দুক্কতাম্‌ 
ধন্দদসংস্ঠাপনাবায় সম্ভবামি যুগে যুগে 
অর্থাৎ ছে ভার! যদনই ধশ্বের গ্রনি ও অধর্বের বুদ্ধি হয় তখনই আমি 
সাধুদ্িগকে রক্ত ও পাপীদিগকে বিশাস (ভাবের উদ্দীপন ও অসভাব নষ্ট) 
করিবার জন্য দেহ ধারণ পুর্ক ধন্ু-সংগ্াপিন করিষ। থাফি । 
এখন ভাবেতে হইবে যে. এই ধন্র-কাৎস্কাপন কি? ধন্মতো আনাদি কাশ 
হইতেই আছে; তবে আসার তাহার সংস্থাপন কিরূপ? অনবঠির জন্য ভূমি 
উত্তপ্ত ও নাঁনারপ আবভ্লাদির সংযোগ বশতঃ খাল, বিল এুভূতির বারি 
অপরিস্কার হইলে যখন ভুমিকম্প ও উচ্ছমিত সমুদ্-বরির ছারা বহার প্লাবন 
হয় ও তাহার ফলে যেমন ত্ট-ভূগির এন্তরগত বারি মনু পরিস্থৃত হয় এবং 
কোন স্থগে নৃতন প্রীবাহিনীর উৎপত্তি ও পুরাঙনের আক্কা!র পরিবতিত হইয়া! 
ধায়, সেইরূপ রূজস্কম গুণের বৃদ্ধি বশতঃ জীবগণের্র অহৎভাব উদ্দীপিত ও 
ধশ্ম-ধ্বজিগণের দ্বারা লানারূপ কগট ভাবের আবজ্না সংঘুক্ত হইতে হইতে 
যখন ধন্মমতগুপি গ্রানিযুক্ত হয়, সেই সমস্ষে সামুগণের ব্যাকুল প্রার্থন।য় ব্যক্ত 


ভাদ্র, ১৩২৬। ] ভগবদাবির্ভাবের কারণ। | ১5 





মেকাপ জল 


চৈতন্য সমু হইতে মায়িক জগতে যে তরঙ্গের প্লাবন হয় তাহাই অবতাঞ্ধ। 
অবতারের আবির্ভাবে প্রচলিত ধর্দুমত গুলি ঘানি শুন্য,_কোন কোন মতের 
আকঞার পরিবর্িত, ও নৃতঙন নৃতন সাবের মংফোগে দেশ কাল পাত্রানুষায়ী 
ধরে সহজ পছ্থ! প্রকাশিত হয়, ইহ!রই নাম ধন্ম-সংস্থাপন ৷ অন্যান্য যুগের 
ধর্মমতে সচ্চিদের ভাব গ্রবগ ছিল কিন্তু দ্বাপরের শেষে উকষ্চের আবির্ভাবে 
যেভাবাশ্রিত আনন্দের ধর্খ্ব প্রচারিত হয়, চৈতন্য ব্দরূগে সর্পন্যাপী অনন্ত 
শ্রীভগবানকে ভাঁবযোগে দ্বনীভুত কর্রির! তাহার 'সহিত ষে প্রেমের খেলা 
হয়, তাহাই এক্ষণে জখপগণের পক্ষে একমাত্র আনন্দময় সবল পথ। 

শ্রভগসান মায়াতীত হইয়া মরিক জগতে স্ুলদেহ ধারণ করিয়া লীলার 
দ্বারা যে আদর্শ স্থাপন করেন, অক্জানীগণ তাহারই সুলগান অবলদ্বন করিয়া কর্ম 
মার্গে, ও জ্ঞানগণ শ্ক্মভাব আঘরন্ত করিয়া যেগ মার্গে, অগ্রসর হ৯তে থকেন। 
অজ্ঞানাগণ কর্পুথ অগ্রমর হইতে হইতে যপন তাহাদের রঞ্ধভম গুণ ক্ষণ 
হইয়া যায় ও সমস্ত ক্র সান্তিক ভাবে ভগবত ভীতার্থে সম্পদ হয় তখন 
তাহারা শ্রীভগবানের স্বরূপ-তত্ব সম্বন্ধে ক্কান লাভ করে! ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস 
গ্রভৃতি দৈবী সম্পদ সকল জ্ঞান রাজ্যেই লানত করা যামু, এই সকল সম্পদ 
গাত করিষ। জীবন্ম,ন্ত সাধক যখন প্রাধদ্বা কম্মু ক্ষয় করিবার ঘন্য ব্ষিয় ছোগ 
করেন তখন তাহার মন বিষয়ের অন্তানহিত চৈতন্তের দিকে সংবুক্ত থাকে ও 
শীভ্তগবানের অবতার-পরলার ভাব-সনুছ তাহার জীবন-পথের পরিচাণক স্বব্ধপ 
হই তাহাকে চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়৷ 

দ্বাপরের শেষে তামমিক ও পাজসিক কম্মের এত প্রাবল্য হট্য়াছিল যে, 
সংসারখগণ কাম্য কম্থ জনিত ভোগ মুখ ভিন্ন জীবনের যে অপর শ্ক্ষ্য আছে 
তাহ। ভুলিয়া গিগাছিল, এদিকে ত্যগী সন্য'সীগণের মধ্যে কেছবা তপস্যার 
দ্বারা |সাদ্ধলাত ও কেহব। জ্ঞান মার্গে মোক্ষ লাতক্ইে জীবনের চরম লক্ষ্য 
বলিয়৷ বোধ.কারয়ছিলেন, ফলে এহ পথগুলি নীরম ও পতন ভয় সমাকুল 
হওয়ায় সংসারী বা ত্যাগীগণের মধ্যে কাহারে! আধ্যাত্মিক পিপাসার পূর্ণ পরি- 
তৃপ্ত হয় নাই। ভোগ হুখ, সিদ্ধি ও মুরক্তিলাভ করিয্ব।ও কি যেন একটা অভাব 
তাহাদের প্রাণে অনুভূত হইতেছিল, নাণারূপ পানীয় খাকিতেও মাতৃত্চন্য ভিন্ন 
যেমন শিশুর পরতৃপ্ত লাভ হর না, মেইরপ নিন্মল উচ্হবাসময় আনলো, 


১২ ভক্তি । [ ১৮শ বর্ধ,-- ১ম সংখ্য।। 








তরম্ব হৃদয়ের মধ্যে অনস্তভাবে প্রবাহিত না হইলে সাধকের আধ্য।জ্জিক 
পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্ডি হয় না। পার্থিব বা দ্বগাদি ভোগ হৃধের অবসাদ ও 
ভোগাস্তে পতন ভয় অবশ্যন্তাবী, তপস্যা জনিত পিদ্ধির ফলে শক্তিলাভ 
করিলেও অহংকারের ছিদ্র পথে ক্রমশঃ তাহ ক্ষয় হইয়া যায, জ্ঞানমার্গগামী 
মুক্ত পুকুষগণ গুণ।তীত হুইয়। প্রকৃতির পারে ব্যক্ত পক্ষে বিচরণ ফরেন বটে, 
কিস্তি এ্রর্থ্থা বুদ্ধিতে ব্রদ্মোপাদন] করাঘ একদিকে যেমন ত্রঞ্থের এশ্বেধোর 
অস্ত পান না, অন্তদিকে প্রকৃতির বিচিত্র বেশ ও মোহনসূর্তির আকধণে পাছে 
যেগ ভজ হয় এজন সন্ধদাই সাবধান থাকিতে হয়। ব্রঙ্গেস্থিত মুক্ত পুরুষ 
গণের ক্ষণেকের তরেও যুক্ত ভার নষ্ট হইলে পতন অনিবাধ্য, তবে অনেকের 
পক্ষে এ পতন স।ময়িক, কেননা তাহারা প্রথমতঃ প্রঠতির নির্ধবলাধশে বিবর্যা 
প্রুতিতে পতিত হন ও পুর্ব জ্ঞানের সহায়ে পুনরায় তাহার পাবে চলিয়া যান। 
প্রকৃতি মুক্তপুক্কগণকে প্রথমতঃ প্রড়ুভাবে আকর্ষণ করায় কেহ কেহ বাশির 
"মাহে ধীরে ধীরে অধঃপৃতিত হইয়া ক্রমে প্র5তির ধাম হইয়া পড়েন । ফলে 
জ্ঞানযাগগাষীগণ মুক্ত হইয়াও মম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে পরেন না, রামকষ্ধদেব 
বলিতেন “যে ছেলে বাগের হাত ধরিয়! দে, তাহা একটু অন্তমনস্ক হইলে 
পড়িবার সম্ভবনা থাকে কিন্তু বাপের কোলে উঠিলে আর সে ভন্স থাকে ন1। 
জ্ঞানীগণ হাত ধরিয়া চলেন বলিয়া ত1হ1ধিপকে সর্দদা] সাবধান থ'কিতে হয়, 
কিড় ক্তগণ পুর্ণ নির্ভরতার বলে কোথে উঠেন জুতরাং শ্রীভগ্রবান গাহাদের 
ভার গ্রহণ করায় তাহারা সদাই নির্ভয় | 

সংখ্যায় কম হইলেও দ্বাপরের শেষে যে ভক্ত ছিলেন না এমন নহে, তবে 
তাহার! এ্বর্ধয বুদ্ধিতে শান্ত ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। এরূপ 
আরাধনায় ভক্তির সহিত ভয় মিশ্রিত থাকে বণিয়া পূর্ণান্দ লাভ হয় না; 
সমযোগা ভিন্ন নির্ভয় হুদয়ে প্রাণ খুলিয়া! ভাঙ্বাস। সস্তব নহে, শ্রীপভগবান 
রঃ খরপ, আনন্দ স্বরূপ, তাহাকে আপনার হইতেও আপনার বোধে, ভাগ- 
বসিয়া আত্মসমর্পণ না করিলে আত্মার পুণ পরিতপ্তি লান্ত অসস্ভব! জীবের 
পিপাদিত কে পুর্ণানন্দের অহত ধারা সেচন করিবার জঙ্জই চিদানন্দঘন 
হই ভদ্গবালের আক ঘুত্তিতে আবির্ভাব হইয়াছিল। ভাবাশ্রয়ে শ্ীভগ- 
বানকে আপনার জন বোধে ভালবাসিয়া আাধন। করার ম্তায় আনন্দময় সান 





ভাদ্র, ১৩২৬1. ] ভগবদাবির্ভবের কারণ । ১৩ 





পথ আর নাই , গীতায় তিনি বলিয়াছেন খে *কর্মহথ কৌশলমৃ* ফলও; 
ভাবশ্রয়ে আরাধনায় তাহাকে যেমন প্রাণের গু খা পনার হইতেও আপনার 
বোধে নিয় প্রাণে ভালবাসিঞ়া তাহার সহিত প্রেমযোগে যু, হওয়া যায়, 
এরূপ স্বভাব সঙ্গত যোগর কৌশল-_পুর্ণানন্দ ও পুর্ণপত্িতপ্তি লাছের 
অমোদ্ অথচ সহজ উপাযু আএ কোন পথেই নাইঃ ইহার সাধনে আনন্দ ও 
সিদ্ধিতে পূর্ণানন্ব । কলিযুগের আধিভাবে জীবের শজিক্ষয় ও প্াস্তি বৃদ্ধি হইবে 
ব্লিয়াই বোধ হয় অপার কঞ্ণাময় এ।ভগ্বানের এহ তু ভ দান, সধ্য ও 
মধুর ভাবে আভগবানকে মমযোগ্য ৪বৎ বাংসণ্য ভাবে তাহাকে প্রতিপাণ্য 
সুতরাং আপনার হইতে ও হান বেধে ভালবাসা তনময়াতা কি মপুর, ইহাতে 
ভয়ের ও ত্র্ধ্য বুদ্ধির লেশ মাএ নান, কেবল খাপুধ্ায ও অগুরাগের তন্মন্ধ ভাব) 
ব্যগ্াব সগত সহজ যোগ । এই ভাবাশ্রিত প্রেম-যোগের তাত্র মধুর আকর্ষণে 
সফলতা আতি শীঘ করতলগত হয় দ্বাপনান্তে দরাময় শ্রীভগৃবান আপনাক্চে 
সঙ্থজে ধরা দিঝার এই অপূর্ব কৌশল শিক্ষা দিয়া জীবের মহৎ কল্যাণ 
সাধন করিয়াছেন, এই আনন্াময় ধর্ম-পথে বিধি নিষেধের কঠোরতা নাই, 
প্রত্যবয়ের ভর নাহ 1 কেপ ভাবের খেলা--অনুরাগের তন্যতা ও গাল 
বাসার বিশুদ্ধ আনন্দ । আনন্দের এ অমুতধারা। পান করিলে "চগ্ডালোপি দি 
শ্রেষ্ঠ হয়, * এ অনুরাগের আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিলে অতি ছুরাচার পাপণীর 
জন্ম জম্মাতৃরীয় পাপের অন্ধকার বিনষ্ট হয় ও সাধু পপ বাচ্য হইয়া তাহার 
অতুল শাস্তি লাভ করে, পাঠক পগীতার উক্ত স্বরণ করুন।- 


স্পা শিপ পাশটিতিপ্পাপাপিশাশট শপ পপ ২ 








পাপা, 


1 নেহাভি ক্রেমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বি্ুতে| 
হলমপ্যস্য ধশ্মস্য জায়তে মহতে। ভয়াং ॥ 
অর্থাৎ ইহাতে নিন্ষগতা নাই বিদ্বা নাই, এবং ইহার সন্বন্ধ মাত্রও অহ] 
ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। 
** চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ট হরিভক্তি পরায়নঃ | 
হুবিভত্তি বিহীনজ্য দ্বিজোপি স্বপচাধয:ঃ ॥ 
অর্থাৎ হুরিভক্তি পরান ছইলে চণ্ডালও ছ্বিজশ্রেষ্ঠ হয় আর হরিস্তক্তি হীন 
ছিজও চণ্ডালের অধম। 





১৪ ভক্তি | [ ১৮শ বর্ষ।ত ১ম অংথা]। 


রজার 
স্ট ১০ দা 5 লন 


অপি চেত স্ুদুরচারো ভজতে মাঘনন্য ভাক 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ শমাক বাবদিতো হি সঃ 
ক্ষিপ্রৎ ভবতি ধর্ম শ্যশ্বচ্ছ!ন্তিং নগচ্ছতি 
কৌছোেয় গতি গ্গানিহি মে ভক্তঃ এনশাতি ॥ 








অর্থাহ অত্যন্ত করাচার পাপীও বর্দ অননু ভাবে আমার ভালা ঘরে তাহ] 
হইলে সেও মাধু গদখাচ্য হয় ও ধদতী। হই] অহুশ শ[হিজাভি করে) হে 
কৌন্তেয়! নিশ্চয় জানিও যে আমার ভন্চের কখনও বিনাশ নাই। 





আগমনী । 


(গরাগ চৌতাল 1) 
পপ 2.0 2০ 
এম মা এস হা এসগে: মা উমা, 


হর্স হলু-হ্‌দি বিছাসিণী। 
এগ মা বিমল ওযা ও বগলা, 

এম মামলা মঙ্গপা্দাহিনী ॥ 
গরিশ গৃহিনী গিরির নন্দিনী, 
জগত জননী জগত পাদিনী, 
সব্বন্বরপিণী সর্বানী ঈশান 
জুরাহর আদি নরের বন্দিনশ | 
দশ ভুজে দশ গ্রহণ ধরে 
দশদিক রক্ষা কর মা সবারে; 
অর্পণে বরদে অন্ন দে অন্দে! 
অভয় পদে অভয় দেমা ভিনয়নী 1 
বামে কমলিনী দুক্ষে * বীপাপাণি, 
কার্তিক গণেশে লইয়া জননী; 


নান এ ১৮ 





* লক্ষে দক্ষিণে । 





ভান) ১৩২৬। ] ভগবাঁন গ্রীকুষ্ণ । ১৫ 








বিশ্বেশ্বরে মাগো লায়ে পুরে ভাগে: 
আমিতে হইবে অমিত ব্রণী॥ 
দেখে যা দেখে যা ওযা ও শৈলজ।, 
দুঃখানলে ভাগ হ'ছেছি জননী) 
পেটে নাই মা অন্ন দেহ জীর্ণ শীর্ণ_-. 
বস্্াভাবে মোরা গারেছি কোপিনী ॥ 
কিআছে মোদের বল শিবরাণী, 

কি দিয়ে পুজিব বিগ বিমোহিনী ; 
নয়নের জল গঙ্গলার সম 
রেখেছে ধোয়াছে চরণ ছৃ'খানি & 


ীনহীন-_-শ্ীমঙগলাপ্রসাদ গুহপাব্র। 





করুক । 


৮ 


ভগবান 


চঃ 


মহামন! বন্ুতদেব দেবকীতক বিশ্াহ করিম যধন বুখারোছণে তাহার ফহিত 

শৃঙ্ছে গ্রত্যাবর্ডভন করিতেহিনেন। সেই সময় কস নিজ ভগ্ি ও ভগ্মিপতীক 

সস্তোযার্থে রথের মারখী হইয়। যাইতে ছিগেন, হটাৎ দৈববাণী শুনিলেন ষে ১- 
"অস্যাপ্তামটমে। গর্তে হস্ত যাৎ বহসেহার্ধু ।” 

অর্থৎরে যু! ভুমি যে দেবীর যারধ্য করিয়া ঈদ আনন্দিত 
তাহারই অগ্টম গর্ভুঙ্জাত সম্ভান তোমার বিনাশ মাধন করিবে। 

অতিশয় খল-স্ব'ডাব পাপমতি কংগ এ দৈবনাণখ শ্রবণ মাত্র ক্রোধে আরক্ত 

নং হইয়। অশ্ব-বজ্ভু পরিস্্যাগ পুশক দেবকখর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে 

'বধোস্ভত হইলে, উপস্থিত বিপদাগত দেখিয়া বহুদেব কংশকে বলিলেন ;-_. 


শলাধণীয় গুণঃ শুরৈর্ভবান ডোজ যশস্কর। 
মূ কথ্‌ং ভগিনীহস্তাং স্রিয় মুদ্ধাপর্বণি ॥ 


৬ ভক্তি । [১৮শ বর্ষ ১ম, সংখ্যা । 








অর্থাং--পিখিল বীরগণ আপনার গুণের প্রশংসা করিয়! থাকে, ভোজ- 
ংশশ্রেষ্ঠ মেই সকল গুণে গুণী আপনি বিগ্রকারে বিবাহ দিবসে স্ত্রীজাতি, 
বিশৈষতঃ নিজ তগিনশকে হুনন করিবেন। আপনার ন্যায় গুণী ব্যক্তির 
এরূপ হানোচিত কার্ধ্য কখনই শোভা পায়.না। 


বহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কংশ বঙ্গিল "আমি এইমাত্র দৈববাণী শুনিলাম 

যে, এই দ্েেবকীর অষ্টম গর্ভজাত স্তানই আমার জীবন নাশ করিনে,” 
মুতরাৎ আমার নিজ জীবন নিরাপদ করিবার প্ন্থই আমি এতাদৃশ কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইতেছি, আত্মরক্ষার ভাগ্য সকঙগেই এন্রুপ চিষ্টা করিয়া থাকে। 
ইহাতে আমার দোষ হইতে পারে কি? বনুদেব বলিলেন,_-“হে '্বীরশ্রেষ্ঠ ! 
আপনি মৃত্যুকে ভয় কারন এক্ষণে এরূপ গর্থিত কাধ্য করিতে চাহেন, কিন্ত 
ইহ্থাতেই কি আপনি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবেন? তাহ! নধ়, মৃত্যু 
হখন হউক আপনার হুইবেই; অনর্থক এরূপ কাধ্য করিয়া কেন অপযশের 
তাগণী হইতেছেন ? জীব্মাত্রকেই একদিন না একদিন অবশ্যই মত্রিতে হইঘে। 
কেনন1-_ 

“মৃত্যু্ন্মবততাৎ বীর দেহেন সহজায়তে। 

অদ্যুবান্দ শতান্ভেব। মুত্যুর্বে গ্রাণিনাং পরব ॥৮ 


জর্থাৎ--জন্মধারী জীবমাপ্রেরই মুত্য অনিবার্ধ্য | জীবের জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গেই মৃত্যুও জন্ম গ্রহণ করিয়া? থাকে। আল্প হউক বা শত বসর পরে হউক্ষি, 
জন্ম হইলেই তাহার মুত্যু হুনিশ্চয়। হৃতরাৎ মুত্যু ধখন জীবের অনিবার্ধ) 
তখন আপনি বীরপৃষ্রষ হইয়। কেন এমন নিঃম্বহায়। স্্রীলোকের বধ সাধন 
করিত পাপভীনূর্ধ হইতেছেন। শান্ধে জীব বধ মাতেকৈই পাপ বণিয়া। বশর্তন 
করিযাছেন তাহাতে আনার নিঃসছায়া স্ীলোকের বধ যে কত অনিষ্টকর তাহ! 
আরকি বলিব। ইহাঁতে বীরের বীরত্ব, পুণ্যবস্থের পুণ্য, সৌভাগ্যশালখ 
সৌভাগ্য, এক কথায় সর্বপ্রকার মঙগলই ন্ট হয়। সুতরাং এমন পাপ জনক 
কার্যে গ্রবুতত হইয়া বীর লামে কলঙ্ক করিবেন না। আগুও বলি-- 
প্রজ্ং তিষ্ঠন গদৈকেন যখৈবৈকেন গচ্ছতি। 
যখাতৃণ জলৌকৈবং গ্েহী কর্মুগতিৎ গত; 8 


ভাদ্র, ১৩২৬ |] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ | ১৭ 


রিট 


অর্থাৎ--গমনশীল পুরুষ যেমন গমনকালে একটা পঙ্গ অগ্রে স্থাপন করিয়। 
পরে অপরপদ্দ উত্তোগন করে এবং জলোৌক। (জেঁক) যেমন একটা তুণ আশ্রয় 
করিয়া অপর তণকে পরিত্যাগ করে জীবও সেইরূপ নিজ নিজ কর্ধ্মান্ুরূপ দেহ 
গায় করিয়! পুর্ব দেহ ত্যাগ করে। সুতরাং আপনি জাগ্ত হউন আর বথা 
হত্যা পাপেলিপ্ত হইবেন না। বিশেষতঃ-- 
“এষা তবাগুজা বল কুপণা পুজিকোপম]। 
হত্তং নারহৃদি কল্যাণী গিদাংত্বং দীনবহ সঃ ॥* 
অর্থা২-_-এই বালিক! 'আাপন[র কনিষ্টা ভগিনী, আপনার দ্বারা কল্যার ন্যা্ 
দেহে প্রর্িপাপনীয়া, এই অঙগণমুক্ত নব বিবাত-বামরে ইহার বিনাশ কলা 
ভবটুশ দীনদনরক্ষকের কখলছ কন্তব্য নয়। 
এইভাবে মহান্ভাগবভ খদদেক কতৃক নানা প্রকারে উপদেশ পাইয়াও 
আনুরিক শ্সভান বিশিষ্ট কখন কিছুতেই দেবকীর বিনাশ সাধনে প্রতিনিবুন্ত 
হইতেছেনা দেখিয়া বহদেব মহাশয় "উপস্থিত বিপদ হইতেতে। কুক্ষা করি। শেকে 
ঘাহ। হইবার হইবে।” এহকণ চিন্তা করিয়া পুনরায় কংসকে মস্বোধন করিত! 
বণিঙেন ১ 
নহ্স্যান্থে ভমুং দৌন্য যক্ধাগাহা শরীরিণী । 
পুজান্‌ সমপপাদহপ্য। যতশ্থেভয় মুখিতমূ 
আর্রাহহে সৌম্য! বেবধাণী আপনাকে যেখন বলিয়াছেন ৬লহ্গসাররে 
এই দেব্কী হইতে আপনার কোনহ ভর নাই। ইহ'র অষ্টম গর্ভজাত সন্তান 
ইইতেইতো! আপনার ভয়? আসি আপনাকে ইহার সঘস্ত সন্তানই প্রদান 
করব প্রতিক্ষা করিতেছি। তথাশি আপনি উদ্ধাহপন্ষে ভিঃবুধপাপে লিপ্ত 
হইবেন না। 
যদিও কংস অনুর স্বভাব অতিশয় খল প্রকৃতি । তথাপি বহুদেবের এই কথায় 
তাহার যথেষ্ট বিশ্বাম জন্মিল | তাহার ধারণ! হইল যে, বনুণেব মুখে যহ! বলিবে 
তাহা কার্যে করিতেও কোন দ্বিধ! করিবেন । শুতরাৎ আর কেন, ৰহুদেবতো 
দেখকীর সমস্ত সম্ভতানই আমাকে প্রদান করিবে বলয়! প্রতিজ্ঞা করিল, আমি 
তখন তখনই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইব। এইপপ সিদ্ধান্ত করিয়া কংম 
ধনগুদেৰের পুভ্রার্সন প্রতিজ্ঞায় আত্মস্থ হুইস্া গেবকীকে পরিত্যাগ পূর্বক 


নর ভক্তি | [ ১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ) 


[নাও গর ররর গাগা 








গৃহে গমন করিলেন । বন্গদেবও আলম বিপদ হইতে বু পাইয়া কংমের 
্রশংসা করিতে করিতে দেবকীর মাহ নিজ গৃহে গ্রন্থান ঝরিলেন। 

বহগদেবও দেবকী গরমানন্ো ঝাঁণ কাঁটাইতেছেন | ক্রমে সররদে বমযী দেব শী 
প্বেবং যথাকালে একটা পুত্র প্রসব করিলেন । পুত্র হ্য়াছে দেখিয় বহুদেৰ 
মনে মনে ভাবিলেন আমি কংসের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আঅ।ছি যে, দেবীর তাবৎ 
সম্ভানই তাহাকে অর্পণ করিব, এক্ষণে যাহাতে মেই মত্য রক্ষা হখ কা জন্যই 
সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। পুক্দ্র যাইবে বলিয়া দুঃখ করিলে চঙ্গিবেন11 একমাত্র 
শ্ীীভগবানই সত্য আর সকলই যখন মিথ্য॥ তখন অপত্য নেহের মোছে পড়িয়া 
কেন আমি ত্য হইতে বিচ্যুত হই? 

এই ভাবিয়া বিশুদ্ধাত্বা সত্য-নিষ্ঠ বহদেৰ প্রথমপুজ বীভিমানকে লইয়া 
কংস সমীপে পগ্রমন করিলেন। কংস বহুদেব্রে এই আশ্চধ্য মহন ক্তি 
ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া সহাগ্য ব্দনে বহিলেন_ 

প্রতি যাতুত্মারোহয়ং নহাম।দতিস়েভ হস । 


৮ 


রি 


অইমা যুলয়োপর্তা তুুন্যে বিতিতঃ কিল ॥ 
অর্থাং_হে বনুদেব! তোমার ব্যবহারে আমি বড়ই সম্থর হইয়।ছি, তৃমি 
এই পুক্রটীকে গৃহে ফিরাইয়। ইয়া যাগ | দৈলবাঁণীতেতো দেবকীর জাম 
শর্তের সন্তান হইতেই আসার য় বশর্ভিত হইয়াছে । এটা হইছে আমার 
কেন ভয় নাই] বনুদেব "তথেতিশ (তাহাই হউক) বলিঘ্পা পুত্রকে লইক। 
গৃছে ফিরিলেন' বটে, কিন্তু অব্যবস্থিত-টিত অনহমতি কংসের এরূপ দয়।তে 
সন্তুষ্ট হইতে পারিজেন না। মনে মলে স্থির বুঝিশ্লেন এখন ফিরাইঘা দিলে 
বছে, কিন্ত আবার ভুমিই ইহাকে বধ করিবে। এইভাবে চিন্তা করিঠে করিতে 
বনুদেৰ গৃছে গন করিলেন | 
লীলাময়ের লীলার চাতুরি, বোঝে কার সাধ্য। এই সময় আবার দ্েষ্ষি 
লারঘ কংঘের নিকট উপস্থিত হইয়। নানাপ্রকার কথার পরে বগিলেন-.. 
প্রন্বাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামনষাঞ্চ যোবিতঃ । 
বুঝয়ো বনুদেবাদযা দেবক্যাদ্যা যহুপ্রিয়ঃ | 
সর্বেবৈ দ্েধতা প্রায়া উতয়োরপিভারত । 


ছঃতয়ে। বন্ধু হৃহদে যে চ কংস মনুত্রতাঃ ॥" 


ভাদ্র ১৩২৬। ] ভগবান শ্রীরুষ্ণ । ১৯ 
চাননি বজজ 


অর্থাং--হে কংস! ব্রজধামে নদ্দ গরভৃত্তি যে সকল গোপগণ এবং 
তাহাদের পত্রীগণ ও অন্যান্য বুঝ্ংিবংশীর বন্থদেব প্রভৃতি এবং যদুকুল স্্ী 
দেবী গুভূতি সকলেই দেবতা । গোগকুল ও যছুকুলের জ্ঞাতি বন্ধুগণ যতই 
তোমায় আনুগত্য করুক না কেন উঠ্াদিগকে দেবতা বগিয়াই জানিবে। তোমার 
পরিচয়ট1ও কিছু বলি। তুমি জন্মাস্তয়ে কালনেমি নামক অহ্ুর ছিলে শ্রী জন্দে 
বিধু-হণ্ডে নিহত হইয়া বর্তমানে ক্ত্রিয় কুলে জন্ম লইয়া কংম নামে পরিচিত। 
এখন বুঝা লও বিধুঃ তোমার কে ? এই যে দেবগণ আসিদাছেন ইহাদের 
দ্বারাই বিঞ্ণর আবির্ভ।ব হইবে এবং ভার হরপ ও ভুত-দৈত্যগণের বিনাস 
হইবে। আমি ভবিষ্যৎ বগিঙাম এক্ষণে তোমার কর্তন্য তুমি কর। 

এখানে হরতে! কেহ বলিতে পাবেন, ছুদ্ধচিন্ত দেবর্ধি আমিয়া আবার 
কংসকে এইভাবে উন্তেজিত করিয়া! পাপে লিপু করেন কেন? তছুত্তর এই 
ধে, কংম যণি এই খাবে উদ্দেজিত লা হয় তাহা হইলে দেবীর সম্তানগণ 
বিনষ্ট হয়না, আর তাহ] নাহইলেও পুথিনীতে অগরবংশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে 
থ|কে। কারণ দেবীর গর্ডে ভগবান হ্ীকুফের আনির্ভবের পুর্বে একে 
একে আন্ুরগনের্ই শবিভীব হইয়াছিল আই আসর বিনাশাথ উত্তেজিত 
করিবার জন্য ভগবং প্রেরণায় দেবর্ষি নারৰ আনিকা রত্তাবে কংগকে 
উত্তেজিত করিয়া যাতে অন্রগণের ছন্দের সঙ্গে মঙছগেই তাহাদের বিনাস 
হয় তাখার স্যবস্থ| কাঁরলেন। আমব প্রকত ভাব না বুঝি শাসকের নিগুভ 
শ্রিছী2 বুঝিতে লা পারিয়াই দেবর্ধি নারদক্ধে অযথ। "কুছুলে" বলিয়া বুঝি, 
কিন্তু যথা তত্ব অনুসন্ধান করিত দেখিগে সমস্জ কাধ্যের মধ্যেই দেবর্ধি 
নারদের মহ।মহীপ্পনী শক্তি দেখিতে পাওযা। যায় । হজ কথার এইটী 
ধরিজেহ হয় যে, যদি লারন এমন কুতুলেশই হইবেন তবে. শ্বধ়ং ভগবান 
তাহাকে অত াগবসিবেন কেন? আর শাপ্রহইব। দ্েবরধিগণের মধ্যে নারদেরুই 
অস্ত দেখাইয়া কেন বলিলেন “€দবধিন!ধ। নারদ |” 

যাহা হউক এইভাবে দেখবি নারদ কৎগকে রর করিয়া দিরা. অর্থাৎ 
ঘেষকীর পুল্রকে ফিরাইয়া পি ভাল কর নাই, উহার মমস্ত সম্তানই বিনা 
কর, এই ভাবের ঈীঙ্গত করিয়া বিনাযন্ত্রে হরিউণগান করিতে করিতে শ্বস্থানে 
্রস্থান করিঙেল। 


. আগামীবারে কংসের মনত্রণাও অন্যানা ্টনার সহিত বলরামের প্রক/শ 
'জ্রভৃতি বর্ণনার ইন্ড! বহিল। 


আমীর সাধু দর্শন। 


(২ 


পূর্বেই বলিয়াছি যে, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে যেদিন গিক্লা সাধুর নিকট নান? 
উপদেশ শুনিয়! আসি, সেইদিন হইতেই আমি মধ্যে মধ্যে অবসর পাইলেই 
আধুর লিকট যাই । এই'ভাবে কয়েকদিন মাত্র তাহার সঙ্গ পাইয়াই কেমন জানি, 
একটা নেশার মত হইয়া গেল; বৈকাঁল হইলেই গ্রাণ যেন সেই কুলু-কুু- 
নাদিন। আতঙ্িনী ভানিরঘধীরতটে, সেই আদ] গ্রকুল্পিত সুমিষ্ট ভাষী সাধুর 
নিকটে যাইবার জন্ত উধাও হইয়া ছুটে | সবদ্দিন সেখানে যাইবার সৌন্দাগ্য 
ঘটিয়া উঠেন। সত্য, কিন্তু যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাতুল হয়) 

ড।1জ বড়ই গসংযেগ' হইয়াছে, এক সঙ্গে সক ঙের ৪ দিন ছুটি তারপর 
আবার কাকা বাবুও ঘ্বরে নাই.। বেলা তখন আন্দাজ অপরাহু পাঁচটা আমি 
শুধু কাক মাকে যাইয়া ধীরে ধীরে বঙগিজাম--"আমি আজ একটা সাধু দর্শনে 
যাইতেছ্ছি আসিতে বিলম্দ হইবারই অস্তপ। আমার জন্য ভাবিবেন না। 
যদি মা আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহাকে সাধু পর্শনের কথা ন 
ঝলিয়! অন্য যাহা হউক একটা কিছু বলিয়া দিবেন। 


এখানে মায়ের নিকট মিথ্যা বলিবার জনা কাকীযাকে অনুরোধ করার এক 
গ্রধান কারণ, মা'র ধারণ! সাধু সন্যামীর ঘহিত বেশী মেলা মেশ! করিলে নাকি 
সংসারে মন লাগ্রিবেন!। তাহার এই বিশ্বাস হইয়াছে স্ইদিন, যেদিন জামাই 
জ্যেষ্ঠ ভাতা গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্গ্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ কারয়াছেন | তাই মা'র ইচ্ছা 
আগে একট। বিবাহ.দিয়া আমাকে সংসারে জড়িত না কর! পধ্যন্থ যেন আমি 
জাধু সন্ধ্যাধীর সহিত বেশী মেলা মেশা না করি। 


যাহা হউক কাকীমা্ষে এইভাথে বদির] আমি ধীরে ধীরে গঙ্গাতীয়ে সেই 
পূর্ধা কখিত সাঁধুর নিকট হাজির হইলাম। গিয্না দেখি খুব তোরে বীর্ভন 
হইতেছে । ত75 কক্ষণ শুনিয়া বুঝিলাম প্রাচীল পদকর্তা গোখিম্দ দাসের একখ।নি 


তা, ১৩২৬ ] আঁমার সাধু দর্শন । ২১ 





পদ্র কীত্তন হইতেছে! যেপদখানি কীন্তন হইতে ছিল তাহ তখন আমার 
জান] না থাকিলেও পরে অনুমন্ধান করিয! কঠস্থ করিয়াছিলাম সেখ।লি এই-- 
“জয় নন্দ-ন'দন গে।পীঙ্জন বলত 
রাঁধ-নারক নাগর শ্যাম। 
সো শচীনম্দন নদীয়া পুরন্দরু 
সুর মুনিগণ মনোমোহন ধাম। 
জয় নি বাস্তা কান্তি কঞ্পেবর 
জয় জয় প্রেয়সী ভাববিলোদ | 
জয় ব্রজ-সহতরি লোচল মুঙগগ 
জয় নদীয়া! বধু নয়ন আমোদ ॥ 
জয় জয় শ্রীদান - সুঙ্দাম হবলার্ভুন 
প্রেম বদন নবঘনরূপ। 
জয় বমাদ হম্দর প্রিয় সহচর 
জয় ঘগমোহন গোঁর অনুপ। 
য় অতিবল বলবাম শ্রিয়ানুজ 
জন্ব জয় শ্রীনিতা।নন্দ আনন্দ। 
জয় জয় সজ্জন গণ-ভয় ভঞ্জন 
গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্ধ ॥ 


যেমন মধুর ক আর তেমনই মধুরতর একএকটা আখর গানের সঙ্গে সঙ্গে 
সাধু পুরুষ দ্রিতেছেল। ছেলে বেলা হইতে অনেক ঝড় বড় ওস্তাদের গান শুনিবর 
হযে।গ হইয়াছে কিন্তু এত মিষ্ট ও হৃদয়ন্পশা গান কখনও কোথায়ও শুনিয়াছি 
বলিয়। মনে হয় ন1। যাহ। হউক কীত্তন শেষ হইল, অমৃনি ভঞ্ঞগণ সকলেই 
মহাপুরুষের বদন পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন সকলেরই আস্রছ মহাপুরুষ কি 
ধলেন শুনিব। ২1৪ মিনিট কোন কথা! হইঞ্জনা; হট] একজন ভক্ত বলিয়া 
'উঠিলেন "কত মনে করি সর্বদার জন্ত এইভাবে চিন্ত আনন্দে ভরপুর 
রাখিব, কিস্ত যেমন এখান হইতে উঠিব অমূনি যেন সোব কোথায় চলি! 
যা আচ্ছা! ইহার কি কোন উপার্জ নাই? 


২২ ভক্তি [ ১৮শ ব্ধ,--১ম সংখ্যা? 


টিলার 





সাধু পুরুষ ঈষৎ হামিয়া উত্তরে বাঁললেন-_বংসা! উপায় শী পায়। 
বুঝলে? ঘেই আনন্দমক্ের আচরণ আশ্রয় ভিন্ন জীবের আর কিছুতে কি 
কোনরূপ উপায় আছে€ 

ভক্ত ।--দেব! আশ্রয় করিতে পারি কৈ? এমন অস্থির মন যে, আপনার 
নিকট যে বিষয় শুনিয়! গেলাম পরক্ষণেই ভিন্ন মতাবলম্বী একজনের নিকট 
আর একরকম কথা শুনিক্া পৃর্ষের ভাব ঠিক কি এইভাব ঠিক কিছুই স্থির 
করিতে পারিগাম লা, সব যেন গ্রোলমাল হইয়া কেমন এক রকম হইয়া গেল। 
কেউ বলিল, আচাধ্য শঙ্কর যে ধর্মমত গ্রচার করিয়াছেন উহই ঠিক, কেহ 
বলেন বুদ্ধদেব যে মত বলিয়াছেন উহাই ঠিক আবার কেহ বলেন প্রীগৌবাঙ্গ 
মহাপ্রভু যে মত প্রচার করিয়াছেন উহাই ঠিক, এইরূপ এক একজন এক এক 
রকম কথা বলেন, এই সব কারণে সবইত্ে| গোলমাল হইয়া যায়। আগণি 
দয়া করিয়া বলুন কোন মত ঠিক এবং আমাদের অবশ্য অবনন্থলীয়। 

সাধু! আমার কথ। এই যে, সব মতই ঠিক | তবে এক এক মত্ত এক এক 
সময় উপযোগী । সব মতের লক্ষ্যই এক। সমুদয় ধণ্মমতই যখন একই 
ভগ্বদ্ধামে উদ্খিত হইবার সুর বা সি'ড়ি মাত্র। তখন কোনটা ভাল আর কোনটা 
অন্দ বলিবে। তবে এইমাত্র বল। যায় যে, দেশ, কাল ও পাত্রাহুমারে সকল 
সময় সকল মত ঠিক লাগেনা এক এক সময় এক এক মতের প্রাধান্য দেখা যায়। 
একবার একজন কৰি লিখিয়াছিলেন-- 


“ভিন্ন ভিন্ন পথ ভিন্ন ভিন্ন মত 
কিন্তু গম্য একস্থাল। 
ধে যেখলে পার ট্রেনে ঠীমারে 


রর হ তথ! আগুয়ান।” 

. সৰ মতেরই লক্ষ্য এক কেবল আচরণ প্রভেদ মাত্র। তবে আমি--গুধু আমি 
ফেন শান্তও এই কলিযুগের জন্য উতীমন্মহা প্রভু শ্রী গৌরালদেবের ধর্ম মতকেই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাই বিয়া অন্য ধর্দ-মতকে অসত্য 
লিতে পারিন। আর শান্ুও অন্য ধণ্ু-মতকে তিলমাত্র অবজ্ঞা কিনা অশ্রন্ধার 
 জক্ষে দেখিবার আদেশ দেন নাই। পরস্ত সমুদয় ধর্দ মতই সত্য এবং সর্ব! 
আদরণীয়। ধাবতীয় জীঘই উচ্চলীচ অধিকার ছেদে বিভিন্ন স্বরে অবস্থান 
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করিতেছে, এবং উপাসনা ভেদে উপলব্ধি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হইতেছে বটে কিন্ত 
জঞচলেই সেই একই বাঞ্জের একই আনন্দময় ধামের যাত্রী । 
ভক্ত ।--তনে আমাদের কি শমন্মহা প্রভুর মতই গ্রহণ করিতে উপদেশ 
করেন? আর আপনি যে মহাপ্রভুর মতকেই শ্রেষ্ঠ বলিলেন তাহার কারণ কি? 
সাধু !--কারণ অনেক আছে সোজাসুজি দেখিলেই তুমি বুঝিবে কেন 
শ্রেষ্ঠ বণিয়া্ছি, শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও কোন ধর্মব-মতকে অবজ্ঞা করেন লাই, 
এমন কি ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ে সন্প্রদধায়ে যে প্রবগ বিদ্বেষ-বহি বরাবর প্রালত 
ছিল, প্রামনহা প্রভু মেই প্রাতিবপ্দী মত মমূহের লমীচীন সামগ্রীদ্য বিধান করিয়া 
--মেই বিদ্বেষ-বহছি নির্ব[পিত করিয়৷ চিন্রশান্তিই স্থাপন] করিয়াছেন ৷ তারণর 
বিরুদ্ধ মত, পোষণ কর্তা কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্রও ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্বেষ 
ভাব রাখেন নাই ; বরৎ-"" 
"ঘহতের মধ্যাদ! হয় আন্গের তৃষণ। 
অধ্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন ॥ 
এই মহাবাকা প্রচার করিয়া জগতের সমুদয় শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণকেই বিশেষ 
শ্রদ্ধা করিয়া! গিয়াখেন। তিনি শুধু উপদেশ দিয়া নয় নিজে আচরণ কৰিয়। 
ইহাই দেখাইয়।ছেন যে, জগতে খিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি যে দেশে, যে জাতিতে, 
যে আশ্রমে, যে ধন্মমতে থাকুন না কেন, যে কোন ব্ষয়ে তিনি বড় হউন ন৷ 
কেন তিনি অনশ্যই পুজ্য। 
ভক্ত মহা প্রভু ফি নিজ জীবনে আচরণ দ্বার। ইহা দেখাইয়াছেন ? 
সাধু  _দেখাইয়াছেন বৈকি ? বাহুদেৰ সার্বভৌমেক সঙ্গে যখন মহা 
প্রভুর বিচার হয় তখন বাহুদেব সাব্বভোৌন শঙ্কর মতাবলম্বী হইলেও কত 
খিনীত কত অদ্ধাযুক্ত ভাবে মহাগ্রতু তাহার শিকট শিষ্য ভাবে উপবিষ্ট হইয়! 
বলিয়াছিলেন ;-- | 
"আমি বালক সন্গ্যাসী ভাল মন্দ নাহি জাঁনি। 
তেমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি ॥” 
আবার মহাপ্রতাপশালী বৈদাভ্তিক শিরোমণী সন্যাপী-শ্রেষ্ঠ প্রকাশানগ্দ 
্ববশ্বতীর সহিত বিচারের সময় নিজ দৈন্যতা দেখাইয়া তাহার সহিত একাপনে 
উপহেশন পধ্যন্ত করিতে চাঙ্ছেন নাই আরও কত অলৌকীক ব্যাপার যাহা 


২৪ ভক্তি | 1 ১৮শ বর্ধ।-১ম সংখ্যা 





মানুষে সম্ভব হয়ন1 এমন সহ আচরণ দেখাইয়াছেন তাহ] মময়াগ্তর়ে তোমাকে 
ধলিব অদ্য এখনই আমাকে শ্ীলবদ্ধীপধাষে যাইবার জন্য গ্রত্যাত হইতে হইবে) 
৩1৪ দিন পরে পুনরায় (ফিরিবার ইচ্ছ। আছে । তোমরা কয়েকদিন সকলে মিলিয়া 
আনন্দ কর আমি আদিয়া আধার তোমাদের মহিত [মাঁলত হহুব। মহ1পুকষ 
এইভাবে উপস্থিত ভক্তগণকে বণিয়া শ্রীনবদ্ধধপ ধামে যাইবার গন্য প্রন্তত হইতে 
লাগিশেন, আমিও তেমন হুবিধা মত কোন কিছু বলিবার অথগর লা পাইয়া 
কুনমনেই বাড়ী ফারিয়া চলিঙ্গাম। রাস্তায় আসিতে আসিতে ভাবিতে 
লাণিলাঘ, তাইতো, যে চার'দন ছুটি, সেহ চারপিনইতো সাধু এরষ এখানে 
থ|কিবেন না, কি করা যাইবে 1 যাহা হউক একবার গাঁণ্ডত মশার সহিত 
দেখা করিয়াই ধাই, দেখি িনি কি বলেন। এই বলিয়া গাঞ্িত সহশছের 
লিকট যাইয] সমস্ত হাঁলল[ম, তিনি বলিলেন তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার মঘঘ আমার 
এখানে আসিও আমি নির়্ম করিখাছি প্রত্যহ সম্কাার পর ২ ঘন্টা ধ়্-শাস্ত্ 
আলোচনা করিব। তাহার অদেশ মঙও পরদিন হউঠেছে তাঁচার ধাডীতে 
লিয়মত পাঠ শুনিতে যাইতে লাগিলাম এহখানে বলিরা ব্রুধি ৭1৬৩ মহাশয় 
শ্রীশ্শচৈতন্য ভাগবত নিয়ম করিয়া প'ঠ অবনত কবিয়াছিশেন। পধমদিন 
যাইয়াই মধ্য লশলার সপ্তম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ পুগুপিক িদানিপর ব্যাপার 
গুনিলাম, আমার গহিত এই ব্ষিষ জইযা তাহার যে সমঞ্জ কথাবা1 হইয়াছিল 
আগ্রামীবারে তাহ! প্র+ংশের হচ্ছ রহল। 


আনন্দ নন্দেশ। 


গত ১৩২৪ সালের ৯ই ফাল্তন বৃহস্পতীবার 'ভেমী একাদশীরপিন মাসিলা, 
তক্তি-নিকে তলে” একটী সভাস্থাপি 5 হহঘাডে, উপ আভার সাদ হইছে 
জী হ্ীগৌর।জ-ছত্র-দমিপনী।” আ্াত বৃঙস্গতীবার অদ্্যার পর উপ ভাতি- 
নিকেতিবে উক্ত সরিণনীর সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া থাকে দধ্ে অন্যে 
শ্হরিবাসর, শ্রীনগর সদ্দীওনও বিশেষ বিশেষ অধবেশন কপ্রিয়া সন্মিললীর 
ভক্তগণ বিমল আনন্দানুভধ করিয়া থাকেন। ভভ্গণের উত্ম[হ বদ্ধনাথে এবং 
কয়েকটা বন্ধুর সা্ির্বন্ধ অনুরোধে বন্তমান বখ্সর হহতে ই্ুভডি পত্রিকা উদ্ত 
সন্মিলগনীর মুখপত্ররূপে শ্রকাশিত হইবে, এবং গ্রাঙধাসে সভায় সংক্ষিপ্ত 
ধিব্রণী শ্রপত্রিকার় প্রকাশিত হইবে। সান্মগনর সভ্যগ্ণকে আ্ীভক্তি পত্রিকা! 
অন্ধ সুজ দিবার ব্যবগ্ধ। আছে । অন্ান্ত বিবরণ জানিতে হইলে “সম্পাদক 
শ্রীক্টগৌরাদ-তক্ত-সন্মিলনী" মাদিলা ভঞ্রি-নিকেতন পোঃ আন্দুল-মৌড়ী 
হাওড়া) এই ঠিকানার পত্র লিখিয়। অথব| সাক্ষাৎ করিয়। জানিতে পারেল 


হি 





ভক্তি ১৮শ বর্ধ হয়, ৩য় মংখ্য), আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬ লা 
বিরহিণী রাঁধ।। 


স্াপসিিিগিিপরত 


সথিরে ! পুবেছিনু কাল-পাখী, হুদব-পিজরে রাখি. । 
| করিয়া যতন। 
কিদোষেসেনিরদয় শূন্য করি এছাদয় ॥ 
করিল গন ॥ 
ভি ছি স্ধ লাজ তত বুলমান লমুদায় 
দ'লেছি চরণে। 
শেষে মে চরণে গলি অন।ঘাসে গেঙ্গু চলি. 
ছাড়ি বৃন্দাধনে ॥ 
ধবে পে বাপরী খরে সক্কেত্তে ডাকিত মোরে 
| যমুনা পুলিনে । 
শুনি সে বশির স্ব ভুলিতাম আন্মপন 
| শযামের কারণে ॥ 
এত ভালবাসা দিয়ে এাথ মন অশর্পঙ্ে 
নাতি রখথিতে। 
ধিক পুরুষের প্রাণ প্রেষের কে এই দান 
ছিল কপালেছে ॥ 
পিন নাই ব্বাত নাছ যখনই ডাকি, কাউ, 
স্বিয/ছি তখন। 
শ্রাবণের অন্ধকারে অধিরত বহি ধানে 
মেখের গ্জন ॥ 
চমক পন হাল! কক্ধে লুকোচু্ী গেলা 
জাগছে লুকায়। 


২৬ ভতি | 1 ১৮শ ব্য” ২য়, ৩য়, সংখ্যা। 


ররর 


বিপ্লি আর তেকণপ ডাকিতেছে অধিরল 
গল্ভীর লিশায় ॥ 
এমন ছধ্্যোগ রাতে শ্যামের কুজেতে যেতে 
(ধেজেছে বাশসী। 
ফলক চুপুয় খুলি একাকি পিগাছি চি 
ভয় পরিহরি ॥ 
সেই হধি শেষে কিনা ফিকে চেয়ে দেখিণ লা 
গেল মখুবায়। 
সুতি যেখে গেল তর শেল সমরাধিকাড 
জপযেছে হায় ॥ 
আম মনে ভাবি বসি শযামের সে দুখ শশী 
সে মধুর হাসি। ূ 
পাই যেন শুনিহারে বাজিত্ে হমুনা-তীজে 
শযমের দেবাশি॥ 
স্বপনে ঘুমের খোয়ে গ্রিন হেরি তায়ে 
কত্ত কখ। কই। 
ভাঙিলে সে হু-স্বপন কি কষে যে প্রাণ মল 
কি বলিহ সই॥ 
ফেল গলখয় কা বালেছিল সাধিকা 
হুদ ঈগরী। | 
এখন কি একবার মলে লাহি হয় তার, 
ছি ছি ক চাতুবী॥ 
রাধিঙ্ায়ষণ কি নৃপতি্ বেশে সাজি 
্‌ রাজদণড করে। 
মধুরার লিংহালনে ছেখ! রাধা মরে প্রাণে 
সেকি মলেকরে। 
আমার চখের জগ বনে যাক আধিগল 
লাহি তি সার। 


আসছিল, কান্তিক ১৩২৬] কৃষ্চ-তত্তব | ২৭ 


অগ সাধ আর নাই সুখে থাক্‌ এই চাই 
| আছে শে খায় ॥ 
ধধ।ঘ থাকুক শ্যাম হউক বই থা 
| তবু সেজামার। 
এই কথা মনে মনে সাবি যবে দিয়ুজলে 
বুচে ছি 'তায়॥ 
জিতে জগিতে নাম দি ছাড়ি ধরাপাম 
কত হুখ ভায়। 
পড় জন্মে শ্যাম হব মথুবায় চলে ঘা 
ছাড়ি রাধিকা ॥ 
মারে কাপায়েছে যত তাহারে কাদাহ তত্ত 
বুঝার বাতনা। 
অন সাধ নাহি আর এই ইচ্ছা রাধিকা 
শুধু এ কামনা । 


হী ইপদ মুখোপাধ্যায় সুক্ষিডূষণ। 





কুষ্ক-তত্ব। (১) 
(লেখক- অধ্য'পক ,ঈীযুক অমূল্যচরণ বিদ্যাঁডুষণ।) 


শরির 


ছু 
০ 


আত্মা নহেষপের জগ্ঠই আস্-জিতাসাঁ। পিজ্ঞীনারপ উপায় অবগস্থণ 
করির] আযম তন বুঝিতে হইবে। বে আযম জ্ঞানেতে এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ 
নিঝুতি হয় সেই গ্রানই পরিপূর্ণ আনন্দ বন্ত, ইহাই দাশনি+ ওষ্ধের পা্পুর্ণ 
শান | এই আঁক্বাঞে নিলে আর অপর ঠিছু জ্ঞাতব্য অহশি্ট থাকেনা, 
খযিগণ চিরদিনই এট আত্মার একের নবেষণ করিয়াছেন; এই একা 
আমাদের অঃ প্রকৃতির বিশিষ্ট ধ্ম। এই আত্মার অন্থেষণকে শান্ত তত্ব" 
১জিজতাগী দামে বিহিত পরিয়াছেন। তত্বজ আলি হাহা] তাহা এই পরিপুধ 


নই ৯ ভক্তি $ [ ১৮শ বর্ষ,--২ক, ৩য়, সংখ্যা। 





আত্মাকে জন রূপ বলিয়াছেন, আর বলিক্নাছ্েন যে, সেই আত্মার দ্বিতীয় 
নাই.-তিনি অদ্বিতীয় --তিনি অঙ্থক্ধ। প্তান্পিকর্গণ এই আত্মজ্ঞানের সংঙ্ঞ! 
দিয়াছেন তত্ব” উপনিষদব্দিদিগের নি”্ট যিনি ব্রঙ্গ, হৈরণ্যগর্ভগণ ধাহাকে 
পরম।ত্বা ধলিয়াছেন এবং সান্বতুগণ ধ।হাকে ভগবান ঝলিয়! দেযোতিত করিয়াছেন 
তিনিই তাত্বিকদিগের “তত্ব ৮ ফলতং তত্ব, ব্রদ্ষ, পরযাত্বা ও ভগশান 
খুকার্থ ব্যঞ্থক | ব্রহ্ম, পরমাত্বা ও ভগবান-তত্বের তিনটী সংজ্ঞা, তাই 
ভাগবত বলিয়াছেন... | 
বদন্তি তততত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমন্ধয়ং। 
ব্রদ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতিশব্যতে ॥ ভাঃ ১২১১ 

বিনি ব্রহ্ম, তিনি নির্বিশেষ প্রকাশ । শক্তি) ধন্ম বা গুণ রহিত সত্ব 
মাত্র প্রকাশই বন্ধ। যাহার জম্পূর্ণ শক্তি অনভিষ্যত্ত তিনি আত্মা বা পরমাত্মা ; 
ইনিই সবিশেষ বা কিঞিত বিশেষ অর্থাৎ কতিপয় শক্তি বিশিষ্ট প্রকাশের লাম 
পরমাত্বা। আর সমগ্র এর্থদ্য, সমগ্র বীধ্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সম্পদ, এবং 
পুর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টী ধাহার আছে তিনিই পরিপুর্ণ সর্বশক্তি 
প্রকাশ অর্থাৎ ভগবান। 

ধিনি হৃধ্য তাপের হ্যায় নির্বিশৈষ সত্ব মাত্রে স্ফর্তিবান জ্ঞানকাণ্ডে 
তিনি ব্রদ্ধ । মায়াশাক্ত সর্কাস্টধ্যামীরূপে যাহার প্রকাশ যে!গ মার্গে াহাকে 
পরমাত্মা সংজ্ঞা দেওয় হইয়াছে; আর যিনি সর্ধ-রসময় ষড়েশধ্য দম্প্ন দিব্য-. 
হজগল-বিগ্রহ্রূপে লূত ভক্ত পথে তিনি ভগবান নামে অভিহিত | চন্দিতামুত্ত 
কারও এই কথা বলিয়াছেন-- 

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বমে। 
বঙ্গ আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ 

এই তত্ব ভিজ্ঞাষাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভোগ ব! কর্ম ইহাকজ 
চরম উদ্দেশ্য নয় | তত্ব ভিজ্ঞাসাকে মুল হুত্র করিয়া মানঝক জীবনের পথে 
অঞএফর হইতে ইইবে। 
| তে এই জদ্বয় জান বা তত্ব কাহ।কে ঈজিত বরিতেছে। বশ 
বাহে ভগবন্ধার পুর্ণ চরম ধিকাশ হইয়াছে, যিনি দ্য়ং ভগবান বিদি সদ্য 


আশিল, কার্তিক, ১৩২৬ 1] রুষ্ও-তত্তব । হট 
অবতার হইতে শ্রেষ্ঠ বন্ত খাহাতে পূর্ণানদ্দ পূর্ণগরান ও পরম মহত্ব বিদ্যগান 
তিনিই এই তত্ব। ধিনি অনন্যাপেক্ষি হইস্বা সকল অবতারের মূল স্বরূপ, 
যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অগ্তান্ত অবর্তার হইয়াছে তিনিই তত্ব বন্ত। 
ধহার ভাব অচিভ্তয, যিনি আনন্দ স্বরূপ তিনিই তন্ব বাঁচ্য। তত্ববন্থ তিনি, 
ধিলি এই গরিদৃশ্যমান স্থির মূল কারণ ধে প্রকৃতি ঠাহারও কারণ। বিনি 
নিজে অনাদি অথচ সকলের আদ্দি; ধিমি সর্ষেশ্বর, সকলেন প্রভু ও কর্ত! 
খিনি আনন্দঘন রূপে _ অপ্র।চত মুর্ত। এখন দেখ। বাউক এই পরমা তত্র 
অভিধা কি? 
ব্রহ্ম নংহিতা। রামানুজাবির্ভাবের পরবতী গ্রন্থ হইশ্লে গৌড়ীয় বৈষবগণের 
নিতাত্ত আদরের সামগ্রি। স্বয়ং মহাপ্রভুই ইহার দিদ্ধাত্তে বুদ্ধ হইয়া 
দক্ষিণত্য হইতে নিজে বহণ করিঘা আনিয়াছিলেন-- 
নিচ্বাস্ত শান্ত নাই ব্রসংহিতার সষ। 
গোবিন্দ হিম] জ্ঞানের পরম কারণ ॥ 
অল অক্ষরে কহে দিদ্বান্ত অপার়। 
্‌ সক বৈষ্ণব-শান্-মধ্যে অতিসার ॥ 
এই সিদ্ধাস্ত-গ্রস্থ নির্ণয় করিতেছেন. 
"্ঈশ্বরঃ পরুম কৃষ্ণ অচ্চিদানন্দ বিগ্রহ 
অনাদিরদিরগোবিদ্ধ সর্বকারণ কারণ ॥” 
চরিতমূতকার ইহাঝই প্রতিধ্বনি করিয়। বলিয়াছেন-. 
ূ 'ঈথর পরম কৃষ্ণ শ্বয়ং ভগণান।* 
এই কৃষ্ণ প্রপ্তির ত্রিবিধ সাধন বলিতে গির। কবিরা গোখাযী জহতারণ! 
করিয়াছেন” 
সেই কঙ্ প্রপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন। 
শান, যোগ, ভক্তি তিনের পৃথক লক্ষণ ॥ 
তিঙ্থ সাধনে ভগবান তিন স্বরূপে ভাখে। 
ব্রক্ষধ পরমাত্ম। ভগবান প্রকাশে 
বর্গ আত্মা শবে যদি কৃফেকে কহর। 
কটি বৃদ্ধে নির্বিশেষ জন্তধ্যাজী কয়। 


৩৪ ভক্তি। [১৮শবর্ধ। ২, ৩য়। সংখ্যা 





জ্ঞান 'মা্গে নিক্িশেষ ব্রন্ধ প্রকাশে। 
যোগ মার্গে অগ্ভধ্যামী স্বরূপেতে ভাষে ॥ 
রা” ভক্তি বিধি ভক্তি হয় ছুইরূপ। 
হযুং ভগবত প্রকাশে দুইত শ্বরূপ॥ 
এই কৃষ্ণ অয় তত্ব তাহা তিনি স্পষ্ট বলিয়।ছেন--. 
সেই অদ্থয় তত্ব কুচ শ্বয়ং ভগবান । 
য।হ!ধিল্গ কাঁজত্রয়ে বস্ত গাহি আল 
হুতয়াং *কালত্রয়া বাঁধ্যতং তত্বতৃমৃণ' এই প্রাটখন উতভির সাথকতা লম্পাপ্দিত্ত 
হইল। শুধু তাই নয়-_ | 
শ্বয়ং ভগবান কুক, কৃষ্ণ পরতত্ব। 
পুর্ণ জ্ঞান পু্ানন্দ পরম মহত ॥" 
কৃষ্ণ স্বয়ং স্ধগবান এ কথাঘ কি বুঝিব? স্যার ভগবস্বা হইতে অন্টেয় 
স্তগবদ্থা, শ্বঠং তগব!ন শব্দের তাহাতেই সত্বা।” 
দশপহৈতে যেছে বন্ত পীপের জলন 
মুল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন। 
টৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ॥ 
আমরা যদি শ্রুতি অন্বেষণ করিয়া দেখি তাহা হইপে বুঝিব যে, শ্রুতিত্তে 
ই।ছ'কে "একমেবাদ্িতিয়মূ” বণিদ্াছেন তিনিই কৃষ্ণ । বিনি অণু হইতেও অধু 
শুধ1 মহৎ হুইতেও মহৎ সেই পরম বিরূদ্ধ ধর্মাশ্রয় বন্তই কৃষণ। 


স্পা পপ লিলি 


শিশু গৌরাঙ্গ । 


৬4৬ 
শপ ভি টি 8 পক্ষ 


শচী গৃহ কাজে, কলিগ মাঝে, 


গোণর শিশুটি খেলে। 
কছিলে লা মালে, ধা দেখে নম়ুনে 


মকফলি টনিয়া যোলে॥ 


আশ্বিন, কার্তিক ,০২৬।] শিশু গৌরাঙ্গ । ৩১ 


০ 


হাম!গুড়ি দিছা, প্রাণ ভুড়িয়া, 
ঘুরিয়া ঘুরিষা ফিরে। 

কখন দীড়।য়, হাটিবারে চায়, 
পঙ্দেক বাড়ায়ে পড়ে॥ 

ধুগা-মাতী গায়, কত যে মাধা৪, 
রননীধ ঘচু বলে। 

আরো বেশী করি, দেয় গড়াগড়ি, 
এদিকে ওদিকে চে 

কভু বা কীন্দির়া, বাহ পদারিয়া, 
উঠিবারে চায় কোলে। 

আ'[চলেতে ধরি, মা-মা-মা-মা করি, 
ডাকে, হমধুর বোলে ॥ 

ধূল। ঝাড়ি মায়, কোলেছে উঠায়, 
আদরে পিয়ায় স্বন। 

চুশ্মি চাদ খুখ, পায় যত সুখ, 
জনে কি তা, অন্য জন। 

প্রায় সর্বক্ষণ, করয়ে ক্রন্দন, 
কাদতে কাদিতে খামে। 

হরি হরি খলি, দিলে করতালি, 
শবে সে লিমাই খামে ॥ 

সঙ্কেত বুঝিয়া, যত নগরিয়? 
কিবা গে পুরুষ নারী। 

চাদ মুখ চেয়ে, করতালি দিয়ে, 
কাদিলেই বশে হবি ॥ 

নদীয়ার নানী, আমি সারি সানি, 
হবি ছুরি সবে কত়। 

করিয়া! কৌতুক, চুদ্দি চ্ব মুখ, 


টানি বৃকতে ল়। 


৩২ ভক্তি । [১৮শ বর্ষ) হয়, ওয়, লখখা। 
একবার বুকে করিগধে তাহাকে, 


ছাড়িতে না জয় মনে। 
বাৎমল্যেতে মন, প্রবিয়। তখন, 
ছু ধারা ঝারে সনে ॥ 


বিজয় পামবে, কতদিন পরে, 
না জানি এ মুখ পাবে! 

রমণী হুইয়া। নদীয়াতে নিয়!) 
নিমাই কোলেতে লবে। | 


শ্রীবিজয় নারায়ণ আচধ্য। 


শবীগৌরাঙ্গের প্রেম-প্রকাশ | 


লপখয়ার চপ, শচীমাতার নমুনমনি আজ বহুদিন নদীয়। ছাড়।। পিতার পার- 
লৌন্গীক কার্ধা সম্পাদনার্থে শ্ীগয়াপামে গমন করিয়/ছেন। তিদিতো। সেখানে 
পরমনপ্দেই আছেন কিন্ত নদীয়াবাপী- ঘ্বে আবু তাহার নিরহ সহ করিতে 
পারিতেছে না। ঘেই নদীয়ার পথ, হাট, সেই হাট, বার, লোকজন, দোকান 
পশার সবই পাছে, পেই গঙ্গার স্বাটে সকালে বিকালে পণ্ডিত মণ্ডলীর একত্র 
সমাবেশ, দেই পড়, ঘাগণের শান্ত চচ্চার কোলাহল কিছুরই অভ[ব নাই কিন 
, তবু ঘেন কি এক হৃদয় বির়হকায়ী দারুণ অগ্তাথে পকলে কাতর। কাজ কর্ম 
করিতে তয় তাই করে কিন্ত তার ভিতরে যেন কেমন ছাড়! ছাড়া ভাব). 
রক কথায় সবই আছে কিন্ত যেন প্রাণ নাই। যেখানে ছ'পাঁচজ্জন একত্রে 
নিলিত হব্জেন যেই থ|লেই এ কথা-_“লিমাই পণ্ডিত আনেক বিনতো গয়াধামে 
গিয়াছে, কৈ এখনও ত আবিলনা, তুতই উদ্ধত স্গদ্বাবের প্রকাশ করুক তাহার 
ক্মতাবে কিন্ত ছামর! কিছুতেই আনন্দ পাইতেছি না)? কেউ কেট ব 
প্রাণের গাবেগে শচীমাতার নিকট পি] কোন খধর আসিল কি না, লিমাই 
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পণ্ডিত কেমন আছে, কবে আসিবে ইত্যাদি সংবাদ লইতে ব্যত্ব হয়। মেট 
গ্ষধা সকলেই নিমাইর অস্ভাবে সর্ব! ধিরহে মুহমান। | 
মদীয়ারতে। এই অবস্থা। এইভাবে কিছুদিন যায়, একদিন অপরাহেচ 
ছটা মেখ-বিনির্ধক্ত হৃধ্যের ভ্ায় নবন্ীপ পূরদ্দর লদেবাধীর আনন্দ বন্ধন 
ারিখ1। শচীম1তার আধ(র হুর আলো করিয়া উদয় হইলেন। আজ আর তাদের 
হংদধে আনন্দ ধরেন, শচীমাতারতো কথাই নাই; তিনিতো যেন মুত দেহে জীহন 
প1ইলেন। কেনই ব| হবেনা? যেনিমাইর চন্দ বদল না দেখিয়। শচখমাত! 
এক মুছর্তও স্থির ধাকিতে পারিতেন না সেই বদন-শ-র দর্শনে আজ ছয় মাস 
ঘফিত। তারপর আবার খাটে পথে যেখানে সেখানে নিমাইর কথা শুনিতে 
গাইতেম। কেহ চুপি চুপি কিছু হলিলে মনে করিতেন এ বুঝি আমার নিমাইর 
ফথ। বলে, অমনি ছুটিনা শিয়া! তাহার নিকট কাদিতে কীদিতে বলিতেন্‌ 
“তোমরা কি নিমাইর কোন খবর পেয়েছ? বাপ আমার সাল আছেতে £” 
সকলেতো আর সমান লয়? কেউ কেউ আবার শচীদেবীকে শুনাইয়। 
গুলাইয়াই বলিত "নিমাই পাগল হইয়া হক়তে! কোন দিকে চি গিয়াছে ।” 
আবার কেউ কেউ বলিত "নিমাই সম্যাসী হইয়! যাইবারই সত্তব।” এইভাবে 
মনা জনের কাছে নান! প্রকার কথ। শুননিষ্ণা শচীদেবী অত্যন্ত অধীর! 
ছুইয়াছিপেন। আজ সেই নয়ন তারা--দেই পুর্ণশশী। নিমাই আসিয়াছে কাজেই 
শচীদেবী আনন্দে আত্মহারা । তাড়াতাড়ি ছুটির! গিয়া বাপরে, মিমাইরে, 
আজ বাপ আদরে, এমন করিয়া কি ছুঃখিনী মাঝে ভুঙগিয়। থাকিতে হন বাপ।” 
এই বলিতে বলিতে একেবারে বাহিরে উপ্থিত। 
নিমাই মাকে দেখিয়াই ভক্তিস্ভরে মায়ের চরণ বন্দন! করিলেন, শচনাত্াও 
নেেহভরে হাত ধরিয়া তুলিয়া শিরপ্রাণ বদন চুন্বনাদি ঘার] স্সেহাশনীয প্রদান 
করিয়া কুশল গিজ্ঞাসিয়া বলিলেন, “নিমাইরে! অভঃগ্িনী মাকে কি এমন 
করিয়াই ভুলিয়া ধাকিতে হয়? বাপ, আমার যে আর তুমি ছাড়া কেউ নাই 
ঘাপ,” লিমাই মিষ্ট বাক্যে মাকে শান্তন! দিয়া বলিলেন )--"ম।! তোমার 
ক্বপাক্ধ আমি নির্বিক্কেই পিতৃদেবের কার্য সমাধা করিয়। আনিঘ়াছি আমি 
পরম নুখেই ছিলাম, তোমার আশীর্বর্বাদে সাক্ষাৎ ভগবচ্চরণ দর্শন করিয়া 
স্বার্থ হইয়াছছি।” পুত্র বংসলা জননী শচীদেবী দেখিলেন বাছার মুখ কমল 
৫ 
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গুরধাইয়া গিয়াছে, আর বেশী প্রশ্ন না করিয়া আনন্দে আলুখলুবেশে হারা" 
নিধিকে কোলে করিয়া! নিজ পঞ্চ কোণে মুখ মুছাইতে মুছাইতে বাংসল্য 
পুলে নয়ন জলে অর্ভাধক্ত হইতে লাগিলেন। 
দীর্ঘকাল প্রচণ্ড তপনতাপে হন্তপ্ত শঙা ক্ষেত্র যেগন গুবৃষ্টিপাতে প্রকুজিত 
ধইধা উঠে আজ হুদশর্থকলগবে নপীয়া-নহাজী গৌরহরিকে পাইরা নবন্বীপ- 
বাসীর ও সেইবপ প্রতুলভাব প্রকাশ পাইল বিচ্াৎ বেগে নদীজার সর্কার 
মিমাইর আগমন বা! রাষ্ট্র হইয়া গেল। যেষেধানে যেমন ছিল চসই ভাবেই 
ছুটিয়া নিমাইকে দেখিতে আমিল। সনাতন মিশ্রতে। হাগ।ইতে হাপাইতে 
আসিয়া হাজির । 
সকলেই আলিতেছে কিনব দেখিয়া বড় বিশ্ায় হইতেছে, ভাঙাদের বিস্ময় 
কা ? পুর্কোর শুর্ধা পশ্চিমে উদঘু হইতে দেখিলে বা অচল পর্ববতশ্রেণীর পবল- 
বেশে গমন গতি দোখিকেও বোধ হয় তাহারা এত বিস্মিত হই তলা, আজ 
পিমাইর ভাব পরিবর্তন দেশ্িঘা তাহারা যত বিম্মত। তাহারা পরস্পর বলাবলি 
করিতে লাগিল যে, মি নম্দন নিমাই কিছিশ আর কি হইয়াছে” এগল 
সম হটাৎ একজন আগিয়া ত্র কথ! শুনিয়া বলিল "কি হুইযঘাছে গো! 
লিমাই পণ্ডিতের কি হুইয়ান্ে? তার কথার উত্তয়ে অমৃনি ওরই মধ্যে যিনি 
একটু প্রধান তিনি বলিলেন "হবে আর কি, এতদিনে নিমাইর উপর জ্রীকৃফ্ে 
কপ! হইয়াছে, বে নিমাই পুণের দাস্িজাতায় একদিন সকগ্গকেই পরাতা 
ছইতে হইত দেই লিমাই_-লেই মতাদাত্তিক নিমাই, সেই উদ্দতের শিয়োগণি 
নিমাই ছে'ট বড় সকঙকার নিকটই হতযোড় করিগ। বলিতেছে 
“ %গ তোমা সবাকার আশীবর্বাদে । 
প্য়া ভুমি দেখি আইল।ম নির্দিয়োধে ৪ 
গুগো গাগেবাসী! ভোমাদের সকালের কৃপায় আমি নিরাপদে বিধুংপাদ 
পর ধর্শন করিয়া আসিফাছ। তোমাদের কুপাতেই আমার জীবন ধন্য 
হইয়াছে। ধস তোমরা অর ধন্য তোমাদের কপা।” এই ভাবের বিশয় .ল 
ব্যবহারে যথ।ই সকলে মহাবিন্মিত। আবার বয়োবৃদ্ধগণ মনকে হাত দিয়া 
আশীর্বাদ করিয়া লিতেছেন- 
গেবিদ্ব শালানন্দ করুন প্রসাদ | 
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মহা অশাস্ত নিমাই পণ্ডিতের এই ভাবাস্তরের কথা &ছোক পরম্পরায় 
চতুর্দিকে প্রচার হইয়া পতিল। প্রভুর প্রিয় মহচরগণ ধাহার! পুর্বে আমেন 
নাই তাহারা এক্ষণে এ সংবাদ শুনিয়া একে একে আদিতে লাগিলেন । 
জীমান পণ্ডিত প্রমুখ বৈষ্বগপ ক্বাঙার। প্রভূর দর্শনে অসিমাহিলেল সাহা" 
দিগের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্তা বলিতে বলিতে বহিরঙ দর্শকগণ চি 
গেলে ইছ।পিপ্রের সহিত গৌরহবি মনোকথা কঠিতে লাগিঙেন। 

আজ প্রভকে দেখিলে মনে হয়, যেন নব পরিণীত] বালিক] বধু প্রথম 
প্রাণবনননের দর্শন গাইন্কা দেই মরসঙ্গ রমায়ণে বিষ্কোর হইয়া, ভাহারই সাধে 
গরগর হুইয়। শ্রিয় সচরশর নিকট মনের কথা বলিতেছে। হত্রি্গ লোক 
নাই যহার। আছেন সকলেছে নিজ জন, তাই আজ তাহাদের গঞ্জ ধরিয়। 
কাদিয় কাদিয়। বলিত১ছেনু।- 

“সত বন্ধু সব শুন কহি কথা। 
কৃষের অপুর্ব যে মোধল যখ। যখ।8?? 

" বন্ধুগপ! গ্রাণনাথ কৃষ্ণের অপুব্ব লী91 খেল! অভূত্তপুর্র করুণার কথ 
তোমাদের ন1 বগিয়া থাকিতে পরিতেছিনা। আর তোমারইডে বষ্ের 
নিগ্জন তোমরা ভিন্ন সেকথ বুঁঝুবই বা কে তেমন আমি গয়াক্ষেএরে 
প্রবেশ করিলাম অমনি এক অঞ্কত পূর্ব নুমধুর ধ্বলি কাণের ভিতর দিয়া 
মন্খ্ে প্রবেশ করিল স্থিরুভাবে লক্ষ্য করিয়। বুঝি ॥- 

সহত্র সহঅ ছ্িপ্র পড়ে যেদধ্বলি।” 

আব।র সঙ্গে সঙ্গে মঙগল আহ্বান ধ্বনিও কণে প্রবেশ করিল্ল। কে যেন 
কাণে কাপে বলিয়া দিতেছে )-দেখ দেখ [রযুও়ী পাঙগোদক তীর্থ খানি।” 
ভাই লব, মামি এই আহ্বান ধ্বনি শুলিয়া আর শ্থির খাঁকিতে পারলাম না। 
প্রাণথকৃফের করুণার কথ! মনে হুইল । মনে কারগাম সেতো আজি কার কথা 
নয়। দ্বাপরে যখন ই/কৃষ গয়ায় আগমন করিয়।াছকেন তধন এই স্থানে চরণ 
ধৌত করেন। সেই আ্সবধি পাষণ্ড পতিতজজনের উদ্ধারের লাগিক্সা এই প্রত্তরে 
উচরণামৃত রাখিয়া! গিয়াছেন । হায় হায়, দয়াময়! তোমারতো জীবের জন্ত 
এতই করুণ। প্রকাশ বটে, কিন্তু তবুতো। আীব তোমায় ডাঁকেৰা বেন ভজেন।। 
হন্ধুধণ! কত বলিধ আর কতই বা বলিবায় সাধ্য আছে 
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১০ 
"যর পাঞ্জোদক লাগি গঙ্গার মহত 


শিরে ধরি শিব জানে পাঁদোদক তততৃ 8% 

গলা পতিতপাবণী বটে কিস্ত সেও বিছু-পাদোডুতা বলিয়া, শিব আবার 
'যাহাকে সযত্থে মস্তকে করিয়া রাখিয়া! আপনাকে পরিঞ্জ জ্ঞান করিতেছেন, 
সেই গঙ্গর উৎপত্তি স্থল বিধু পাঙ্গপদ্মের মহিম! কত বলিব)" 

বলিতে বলিতে প্রেমে প্রভুর কঠরোধ হইয়া গেল কেবল অঝোরে নয়ন 
ধারা করিতে লাগিল । সমস্ত অঙ্গ যেন বদগ্গ পুপ্পের স্বায় হইয়া! উঠিল, গতি 
লোমকুপ ্ইতে তীরবেগে হর্খ প্রবাহিত হইতে লাগিল শ্রীমানের গলা ধরিয়া 
কাধিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন। 

"কিবা সে লাবণ্যরূপে, কি কহিব এক মুখে 
আর তাহে ভাতিয়া চাহলি.? 

আবার প্রেমে প্রভুর কঠরোধ হুইল, এমন সময় একজন অস্তঃরদ বৈষব 

অঙ্গনি গ্রভূর ভাব বুঝিঘ়্া হুর করিয়া গাহিলেন-- 





“বয়ণ দেখিনু শ্যাম জিনিয়াত কোটা কাম 
বদন জিতল কোটী শশী। 
ভাঙ ধনু ভজীঠাম নয়ান কোণে পুরে বাপু 


হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥ 
সই! এমন হুন্পববন্প কাপ 


হেরি মে সুরূতি সতী ছাড়ে নিজপডি 
তেয়াগিয়া লাজ গর মান॥ 

এ বড় কারিকরে কুদিলে তাহারে 
পতি জঙে মদলের শরে। 

যুবতী ধরম ধৈর্য ভুজজম 
দমন করিধার তরে॥ 

অতি হুশো ভিত বক্ষ; বিস্তারিত 
দেখিনু দর্পপাকার | 

তাছ।র উপরে মাল। বিরাজিও 


কি দিব উপমা ভার॥ 
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লাভির উপরে লোম লতাবল' 
সাপিনী আকার শোভা 

ভুরুর বলনি কাম ধনু ছিলি 
ইত্ত্র ধুকের আগ্কা ৪ 

চরণ লখরে বিধু বিরাজিত 
মণির মধ্রিয় তায়। 

চণ্ডিদাম হিয়া সেঙ্প দেখিয়া 


চঞ্চল হই] ধা ॥”। 
প্রভু আরও বিকঙ্গ হইয়া পড়িলৈন, গুক্তগণ দেখিয়া অবাকৃ। লকলেই 
যলেন এরূপ কৃষ্ণ গ্রেমঙ্ো কখন দেখি নাই। কুষ্ণের বিশেষ কুপা না 
ইইলেতে৷ এমনটি কখনও হয না? 
" জমান পঞিত আদি যত ভক্তগণ। 
দেখেন অপূর্বা কৃষ্ণ প্রেমের ক্রেন্দন॥ 
চতুর্দিকে প্রেমে বহিল গ্রেমধার 
গা যেন আমি হইলেন অবতার 8" 
ভকগগতো! বেশ গ্রেমানন্দে প্রভুর সঙ্গে বঙ্গ করিতেছেন কিন্ত এদিকেতো 
শচীদ্গেবী গথভ্রান্ত পুভ্রকে খাওয়াইবার জন্ত' বিশেষ ব্যস্ত । রাত্র দেখিতে 
দেখিতে অনেক হইয়াছে। অস্তর্ধ্যামী প্রভু আমার ক্রমে স্থির হইয়া ভীমানকে 
বলিলেন-_ 
কালি সভে শুরুম্থর ব্রচ্মচারী ঘরে। 
তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে॥" 
গঙ্গাতীরে শুক্লান্থর ব্রহ্ষচারীর কুঁটির খুব নিজ্জন, কল সঙগাশিষকে লইয়া 
তুমি যাইও, অন্যান্য অস্তরজ ভক্তগণকেও এ সংবাদ দিও। ব্যথার ব্যথি লী 
হইলেতো ব্যথা বুঝিবেনা? আমি যে কি গ্রকার বিরহ ব্যথার দিবানিশি 
অলিতেছি তাহ! তে!মাদিগকে কাল বলিব। 
ভক্তগণ প্রভুর কথা শুলিয়! সন্ত চিত্তে আপনাপন গৃহে ফিরিলেন। এদিকে 
মহাপ্রডুও আহারাদি করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। গৌর-গরষে গরবিনী 
 বিষুপ্রিক্ব। দেবীও সমগ় বুঝিক্সা পতির জীচরণ সেবা'রসে মিম হইলেন। 


৮ ভক্তি | [১৮৭ বর্ঘ, ২য়, ৩য়) সংখ] । 





প্রিয়াপী সেবা ফরিতেছেন কিন্ত প্রভুর আমার যেন বাহাস্মৃতি আদৌ লাই। 
জর্দা ই কুষণ ভাবে বিভোর বিশেষ আন্তি ও বিশেষ প্রায়োঞ্জন বুঝিয়া দেবীর 
সাহত হৃ'একটা কথা মাত্র বলিতে লাগিলেন সর্বধাই মহাবিরঞ্জের ন্যায় উদাস 
উদ।স ভাব-__ 
“নিরবধি কৃষচাবেশ প্র্তর শরীরে। 
মহাবিরক্কের প্রায় ব্যবহার করে।?? 
সাক্ষ।ৎ ভক্তি প্বরাপিনী বিধচুপ্রিয়। দেপী বহুদিন পরে গতির দর্শন পাইয়া 
হুষ্ট চিত্তে তাহার চরণ যুগল সন্ভপ্ত হৃদয়ে ধারণ পুর্বক পরিপূর্ণ আন'দ রসে 
মিম হুহকা নদ্রাভিভাত। হইলেন। পঠিকগণ! এহবার একবার বাহিরের 
ব্যাপার দেখুন। 
শ্রীবাম পঙিতের একটা কুঁদ পুস্পের গাচ্ছ আছে, যে যতই পুষ্প জউকনা 
কেন সব্ধদার জল্যহ উহাতে প্রচুর পরিম গে পুপপ বণ্তমান থাকে তাই ভক্তগণ 
উহাকে কলতরু আখ্যা গ্রপান কাররাছে প্রতাহই প্রত পু চয়ন করিতে 
বহু বৈষব উক্ত কুন্দকলতগ মূলে সান্মলিত হয়েনা। আছও সকলে আপি 
পুজ্প চয়ন মানলমে তখ'য় উপস্থিত হইয়াছেন গুমপ চয়ন হহুতেছে এমন সময় 
জ্ীমান পণ্ডিত হাসিতে হাঘিতে তথায় আমিফ়া মিলিলেন। গোপীনাথতো 
তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন ক্কিছে, হাপি যে বুথে ধরেন, ব্যাপার কি? 
মানব ।-আর ব্যাপার কি, এতদন পরে খুঝি কফ চম্মুখ তুলিয়া 
চাহিলেন, চিরদিনের আশা এতপিনে বুঝি পুণ হছল। 
"পরম অডভুত কথা মহা অসম্ভব । 
নিমাঞ্জি পঞ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব &* 
শীম়ানের কথা শুনিয়া সকলেই বল কি, বল কি, বগিয়! তাহার নিকট 
আমিদা অন্যান্য বাতা পিজ্ঞামা করিতে লাগিলেন । গত কল্যকার প্রভুর ভব 
শ্রুয়ানের মুখে শুনিয়া ভক্তগণ হরিধ্বনি করিয়। উন্নিপেন শ্রীবাম শত উল্লাস 
ঘরে ধগিলেন 'গোত্রৎ নোদ্ধতামূ।? অর্থাৎ "গোত্র বাড়াউক কুধু। আমা, 
স্রাকার়।” গদাধরতো এই সমস্ত শুনিয়। কক্-প্রেমে যেন বিবশ হইয়া 
পুড়িলেন। সকলে বুঝিজেন এতদিনে যথা ণুই প্রভুর কপ! হইয়াছে। গদাধর হাত, 
জোড় কিয়! বলিলেন “হা কষ কৰে সে চিত্র দেখির। ভাঁপিত প্রাণ শীল, 


আশ্বিন, কার্তিক, ১৩*৬। ) শ্রীগৌরাগ্ের প্রেম-প্রকাশ | ৬৯ 





করিব। কবে জগজীব হা! কৃষ্ণ বপি॥] প্রেমের পাখারে ডুবিয়া যাইবে, কৰে 
সেদিন আলিবে।” গলাধরের প্রার্থনা শুনিয়া সকলেছ বলিতে লাঙ্গিলেন _- 


“সণ্ডেই গুভুক কৃষ্ণ চক্রে চরণ'। 


গদাধর আমান পিিতিকে লক্ষা করিয়া! বলিলেন_-জীমান নিমাই পিতের 
ভাব ক্বুকম দেখিগে আর একটু বলনা? 


শ্রীমান | কি দেখিপায তাহা আগ বলিল কণ্ঠ একধার যাইয়া দেখিয়া 
আঠম। ভোগ'দের দে লিমা পতিত আর নাট, গয়ধামে সে জ্ঞান-গর্বিত 
উদ্ধত-খভাব বিশিষ্ট নিমাহর তিরোভাব হতয়। এখল কুষ্প্রেমে গোরা বুদের 
খ্বেরাপ আবির্ভাব হইকছে। যে নিমাহর মজ করিতে তখন আমরা সন্কুচিত 
হইতাম, বহিষ্মুখ বলিয়। যাহার সহিত মশ্বাষণ পধ্যস্থ করিতে চাহিতামনা 
ঞখল সেই নিমাইর দিকে চাহিলে আর মে মক কিছুহ মনেও আমেনা ৰরৎ 
তাহার আছত হ্সিয়। চুদ ইউ কি করিতে মাধ হয়) এখন আর তাহার 
দন্ত ভাবের চিদ্ুও নাই পরস্ত বিমজ দৈলাত মথ। কৃষ-গ্রোমে ভরা 
ভুত মাধুষ্যময় ওর বিকাশ হহয়াছে। এককথ'য় তাহার ১5৩ গতকল্য 
অজ সময় মশয়া যে অদ্ুহ হ্রেমেত টিগাশ পোদ ছি, ত্য অপুর্ব গব ব্যাক 
কথ। শুনিয়ছি তেমনটা আর কখনও শু'ন ন'হ বু'ঝন্ব। পীবনে আর গুমিবও 
না। বগিতে কি £-- 
"পাদগদ্ধ তীর্থের জইতে মাত্র নাম। 
নয়নের জঞ্জে পরিপূর্ণ হেল স্থান॥ 
সব্ব অন্গ মহাকম্প পুগকে পুণিত। 
হা কুষ। ব্িবা মাত্র পড়িগ। ভূমিত 8 
একবার কৃষ্ণলাম লইর়াই একেবারে বিহ্বল হইয়া) গড়িল-_-“লর্ব অঙ্গে 
ধাড়ু লাই হুইলা টক্ফিত'” গদধর বা (ক শ্রীমন,| আমাদের কি এখন 
শৌন্ধাগ্য রবি কাশ হইবে। 
শ্রীমান--হইবে ক্ষি গে!) ভ)য়েছে) চল চল শী করিষ! পুজা আহিদিক 
সারিয়া লও, গতকঙ্গা আমাদিগকে গগগাতীরে নিজ্জনে শুক্লাশর ব্রদ্মচারর 
ঘরে মিলিত হইতে বলিয়া দিয়াছে, তোমার যদি ইচ্ছা হয়তো যাইতে পার। 


৪৪ ভঞ্জি' 1 1 ১৮শ বর্ষ -্হয়। ৩) সংখ্যা 





গধাধর আবার ইডি মাতা কি, এমন শুদ্ধ হুখোগ কি ছাড়িতে আছে, 
(তোমরা বাও আমি শীই পূজা আহক সাপিশ্বা যাইতেছি। 

গদাধর এই বলিয়। তাড়াতাড়ি গহে চলিলেল কিন্তু সেদিন আর তাহার 
সাল করিয়া! কুষ্ণাঞ্চন তইলনা মনত] শুক্লান্বর রচ্গচারীর কুটীরে বছ পুর্ব্বেই 
ভলিয়া গিয়াছে দেহখানিও আর যেন থকিতে চাহেলা। তাড়াতাড়ি কাঞ্জ 


সারিয়া- 
“শুরাম্বর গৃহপ্রতি চঙ্গিল। সতুরে ॥” 


দৌড়াইয়া গিয় শুক্লাঙ্গর রচারীর গহে ভাজির, গিয়া] দেখেন সদাশিষ, 
সুরারী, শীখান পণ্ডিজ্ঞ গেংযানাধ হতৃতি সকলেই মেখানে উপস্থিত আছেন; 
আর এক পাশে (সই চির পরিচিত্ত সেই নিতাস্ত অপাস্ত নিমাই আজ নলম়ন 
জলে বয়ান ভাসাইয়া গন গদ্দ স্বরে কি যেন বলিতেছেন। গদাধর বিশেষ 
গোলযোগ লা করিঘ়। চুলি চুপি এক পাশে হসিয়া কৃষ্ণ কথা শুনিতে লাগিলেন । 

ধঙই শুনিতে লাগিল ততই তাহার আনন্দ বাড়িতে লাগিল শেষে আর 
থাকিতে না পারিনা "হা কুষণ হা কৃষ্ণ” বলিয়া কাদিয় উঠিপেন। সকলে 
ফিরিয়া দেখেন গদাধর ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া ক!দিতেছে। এমন সম্য় মুকারী 
ও সদাশিব দুইজনে গদাধবকে ধরিয়া বলিলেন গদাধর তোমার সেই কাতর 
প্রার্থনা! এতদিনে সফল হইল। তুমিই নিমাইর উদ্ধত্ত শ্বভষ দেখিয়া 
কিয়া কা্দিস়্1 বলিতে--- 

“ছেন কৃষ্ণ কর জগগাধের নন্দন । 
তোর রমে মন্ত হউক ছাড়ি অন্য মন ॥?? 

তোমার সেই প্রার্থনার কল আজ প্রত্যক্ষ দর্শন কর। এই্ভাষে সকল, 
সক্তগণ লঙ্গে প্রভুর মিলন হইয়া ক্রমেই কষ্গ প্রেমের হন্া প্রবল হইতে প্রবল 
 ভর-প্রবলতম হইয়া উঠিপ। এই প্রেমের বগ্কাই একদিন শান্তিপুর ভুবাইয়া 
লক্ষীয়া তাসাইয়া জগংবাসির চির অশাস্তিময় জীবনে শুনিপ্ধ শান্তিধারা বরিহণ 
করিয়! ধন করিছ। ছিল। 

খন্ড লীলাময় তোমায় লীলা, ধন্য তোমার কপা। কখল ফোন ভাবে থে 
কি কর বুঝে কার সাধ্য। জয় লীলামর় প্রীগোৌরান হন্দরের জয়। 





শ্রীমন্মস্থাপ্রতৃর শতাষটনাম কীর্তন । 


ফলিবর্পহারী, 
শ্রীগোপোক শৃন্ঠ। 
করুণাপাথার, 
জীব-ছুঃ হেরি, 
প্রেমভর্ি দাতা, 
অগহরগতি, 
হুর্ধিলের ব্ল, 
ঘিজ্কুলমণি। 
পওত নিমাই, 
অদ্বৈত ভবন, 
গদাধরসন্ধু, 
জগমনোহর, 
বাধাভাবঝ কান্তি, 
ভূর্ধসমোহন, 
রূপসনাতন- 
ভকতসর্বপ্। 
শ্রীবাসঅঙগন, 
শ্রীশচীনন্বন, 
প্রেমরসসুর, 
অমোঘের প্রাণ- 
জগমাথ মুত, 
ভগাই মাধাই। 
হাছ। কলতর) 
চিতনুযঞ্জন, 


শ্রীগৌরাঙ্গহ রি, 
করি অবতীর্ণ, 
অবতার সার, 
গোল ক-বিহা রী, 
জীবঙ্গনব্রাতা, 
লেশ্ষীপ্রায়া-গাতি, 
অনাথ. সম্বল, 
দাতাশিরোমণি, 
মহিমার ঠাই, 
গা সঙ্কীর্তন) 
করুণার পিক, 
ভাবুক ঈখুর, 
তপ্ত র্ণভাতি, 
ভাবুকরমগ, 
বিষয়নাশন, 
পুণষড়েশর্ধা, 
নর্তন-কীর্তুল, 
বৈষবজখবন, 
রমিকচতুব। 
দাত] ভগবান, 
পরম অদ্ভূত, 
পতিত দৃভাই* 
অধিলের গুরু, 
হুঃখ বিমোচন, 


শচীরদুলাল গোরা । 
ধগ করিল এ ধরা ॥ 
শ্রীগৌরাঙ বিশ্বস্তর। 
ভু-লোকেতে অনতার ॥ 
গতিতপাবন প্রছু 1 
পরিতজনার বিড ॥ 
কাঙ্গা-জনার নিধি | 
রূপগ্$ণ অবধি ॥ 
নিতাই-মুখদাতা। 
প্রবর্তক আিধাতা | 
দীনবন্ধু দয়াময় | 
রস্কেকেন্দ্র রূসমন্ধ ॥ 
গুপত শ্যামল অলঙগ। 
রসরাজ অীগৌরাশ & 
মুকুন্দমাধব গ্রাণ। 
পুণানন্দ সনাতন ॥ 
বিলাসক পরানন্দ | 
নদীয়া-আকাশ-চন্ | 
রামানন্দ অন্তরঙ্গ | 
পরম আনন্দ কন্দ॥ 
সাব্বভৌম দর্পহারী। 
তারক গৌরহরি ॥ 
নবন্বীপন্থনাগর। 
দেব ধিধি অগোচয় | 








৪২ ভক্তি ] | ১৮শ বর্ষ, ২য়) ৩য়) সংখ্যা। 
প্রেমে গরগর়, গৌরাজসুন্দর। শচীর নয়নতার। | 
জান্তি না বিচারে) আচগুালে তাবে, গ্রেমরগভোরা ॥ 
ভাবেতে বিগোগ। বলে হরিবোল, ঠমকে ঠমকে চলে। 
পতিত জনার়ে, যতন করিয়া, আনন্দে ধরদধে কোলে ॥ 
জীব-ুঃখ হেয়ে, ছন্য়ূন ঝারে। প্রেমের পীহুষরাশি। 
পশুপাধী নি, প্রেম অধিকারী, ধরাতল গেল ভাঁম ॥ 
গৌরগোবিন্দ, প্রভু পুর্ণানন্দ, শ্রীকুষ্ণ চৈতন্য হরি। 
শত অট্ট নাম, গার অবিরাম, সবে মন প্রাণ ভরি ॥ 
প্রেমময় নাম, বড় প্রাণারাম, পরাপ শীতল হবে। 
প্রেমের ভাগারী;  শ্রীগৌরাজহরি, কোলেতে তুলিয়া লবে ॥ 
শ্রীগুর পদ্েতে, লতকরি মাথে, “মজলাপ্রমাদ" ভখে। 
হৈঝষেরগণে, ভাবে নিজ গুণে, রৃতিদেহ নাম গানে ॥ 


লীন হীন-শ্রীমগলপ্রসাদ গুহপাব্র, ভক্তিতত্ববিশারদ । 


শ্রীল রুষ্জদ।াস কবিরাজ গোস্বামী । 


(8 ৯) 


ভয় বুজাদাম জু 
হুফতি গত অগ্রগণ্য। 
্তি শান্সে গুনিপুধ 
সবেহারে করে ধন্য ধন &£" 

প্রিয় পাঠকগণ! আত্মশোধনার্থে আঁ থে মহাপুরুষেয়্ জীবনী আলোচনার 


কবিরাজ মহাশর 


অপার অমীম গুণ 


জন্ত উপস্থিত, তিনি হার মহামহিমাময় চযলিত্র বিশ্লেষণ রিয়া জগতে অক্ষয় 
কীর্তি রাখিয়া গিক়্াছেন, তাহার কথা বোধ হয় আর নৃতন করিয়া কিছুই 
হলিতে হইবেনা। বেশীদিন লয় 8০৪ বসল পূর্রে ১৯শে ফাঙ্তান * শুভ্র 





* কাহারও মতে ২২শে ফান্ন। 


আদিম, কার্তিক, ১৩২৬। ] শ্রীল কৃষ্ণরাস কবিরাজ গৌঁন্বামী। ৪৩ 


জর 


জ্যোহন্না পুলকিত শুভ পূর্ণিমার রঞ্জনীতে সন্ধ্যাবেল। চন্তগ্রহণ সময় সহক্জ 
সহম্র মানবের মিলিত-কণ্ঠে',যে শুধামধুর "হরিধ্বনির” তরঙ্গ উঠিয়াছিল, 
তাহার কয়েক বসর পরেই মেই তরঙ্গ উচ্ছলিত্ত হইয়া এই মুলা হুফল! 
বজদেশকে প্রেমের বন্ঠায় ভাসাই*1 দিয়াছিল। কত তাপিত, কাত ব্যথিত, কত 
তৃষিত যে সেই প্রেমের বন্যায় গা ভসাইযা। ভাবে গলিয়া। ছেলিয়। জুলিয়া 
চলিয়া ছিল তুহার ইযহ| নাই। যখার্থই তখন "শান্তিপুর ডুবু ডুবু হুইয়া 
ন'দে ভাসিয়। গিয়াছিল।? 

তখনকার নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনাণ্করিবার ভাষা কৈ? তখন প্রেমের 
ন্গিপ বাস্পে ম্তায়েব তার রশ্বিব সংমিশণ , বর্থার বারি বাস্পের মহিত ভাদ্রের 
তীব্র তপন-তাপের মিশ্রণে বঙগদেশ-বিশেষতঃ ননগ্গীপ এক অপুর শ্রীতমন্ 
শরতের আবির্ভাব ঘেষ্ণ। করিতেছিল ) তখন ননগীপের বক্ষে বৈরাগ্য ও 
বিষ্য়াশক্তি একত্রে স্থান পাইয়াছিল। একাংশে তাগম ও অপরাংশে বৈষয়িক 
গণের, একাংশে বিক্লাগ ও অপরা'শে বাসনা অপনাপন আধিপত্য বিগ্ার 
করিয়। বেশ জীল1 করিতেছিল। 

তারপর ভাঞতের অন্যান্ত প্রদেশের ভ্াষ বদদেশও তখন যবন রাজের 
করতলগ এ ছিল। কাজেই বিধ'ী রাজুর কঠের শীননে সলাতন আধ্যধর্্ম 
বিলুপ্ত শ্রায়। বাহ সাশারণের নিকট থাশ্মিক বলিঘা প্রতিপন্থি লাত 
কায়িতেন, তাহাদিগের আচার ব্যবহারও যে, বেশ ভাল ছিল তাহাও স্বীকার 
করা যায়না । ত।ম্ত্রিক বীরাচারঠগণের অত্য!চারে জন স ধারণ অত্যন্থ উদ্বাস্ 
হইয়াছিল। কুতর্ক-কুশল পর্তিতগণ তর্কের কঠোর কুঠারাধ,তে বেদ ও বৈদীক 
ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত ধণ্ড বিধণ্ড করিতেছিঙ্। এই সব অত্যাচারে যখন বলবাসী 
বিশেষ গাঁবে নিপীড়িত, সেই সময় এই বঙগবাপীগণের সৌগ্াগ্য-্বি প্রকশিত 
হইয়ছিল। প্রেম-ভক্তির প্রত্যক্ষ অবতার শ্রীগোৌর গাদন এই সময় বঙ্গবামীর 
নিকট প্রত্যক্ষ হইলেন যদিও উ্রীগোরাঙগদেবের অনুপম অলোৌবশিক লীল। 
বর্ণন। এ প্রবন্ধের মুল উদ্দেশ্য নয়, তথাপি প্রম্গ ক্রমে কিছু হলিবার় লেত 
সম্ববণ করিতে পারিলাম না, পাঠকগণ ক্ষমী করিবেন । 

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অবস্ারণা,করা যাউক।--ঘিনি এক 
দিন তাসকের একগ্রান্ত হইতে অর প্রান্ত পরয্ত প্রেম-ভক্কির এক অপূর্ণ 





88 ভক্তি । [১৮শ বর্ধ,-২য়, ৩য়, সংখ্যা ।' 





তুফান তুলিয়া! কত নাস্তিবকে আস্তিক করিয়াছিলেন, কত পতিত পাষণ্ডিকে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি সংসার স।গর অতিক্রম করিয়া বিশব্যাগি অমীম 
জন্ন্যাল পারাবারে ঝম্প প্রদান পুর্বক কটা কোটা নিমগ্র প্রায় জববকে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন, ধাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গের সর্বাপ্রধান নৈয়াফিক রঘুনাথ 
শিরোমণি এবং ন্যার্ত রঘুনন্দের স্থায় গ্রতিভাশালী পঠিতগণের শিক্ষাণ্তর 
ভারত বিখ্যাত মহাপঞ্ডিত বাছুদেব মার্কভৌম ও শ্কবাচারধা প্রবর্তিত দশনামী 
সন্ন্যাসী সন্গ্রদায়তুক্ত সহ সহত্র সন্গ্যামীর গুরু মহাবৈদাস্তিক প্রকাশানদ্দ 
সরশ্বতীর ম্যায় মহাত্মাগণকেও সমজ্জ ভূলিয়া দীন[তিদীন ক!লাঙভাব প্রেমধর্ে 
ঘীক্ষীত হইতে হইয়াছিল; মেই পতিতগাঁবন পূর্ণবন্ধ শ্ীকুষ্চচৈতন্ত 
মহাপ্রভুদ্ব অমুতোপম লীলাজেখক শ্রোচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীল কফ্ংদাস 
কবিরাজ গোত্বামীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা মাদৃশ নগণ্য বিষয়াশত্ত জীবের 
পক্ষে অসম্ভব। তথাপি মহাপুরুষের জীবনী ও ততসংক্রাত্ত ব্যয় সকলের 
পর্যালোচনা দ্বারা নিজ চিত্ত শোধনের সঙ্গে অঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ও বৈশ্ণৰ 
সমাজের কিছুমাক্স উপকার হইতে পারে এই বিব্চেলায় লেখনি ধারণে সাহম 
করিলাম । করযোড়ে পাঠকগপণের শিকট নিবেদন তাহারা যেন জামার 
ধার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়।! সুজা উদ্দেশ্য বিষয় জীপন আপন শুমার্জিত বুদ্ধি 
বলে গ্রহণ করিয়া কুতাথ করেন। 
বঙ্গের আদি কবি ব্যাসীবতার শ্রীলবৃন্ধাবন দাস ঠাকুরের জশ্মের কিছুকাল 
পরেই নৈহাটার নিকটবতাী ঝামটপুর গ্রামে বজের ছ্িতীয় কবি মধুর 
ছাষী মহাসভব প্রজীব্দাস কবিরাজ গো্ামীর জন্ম হয়। গৌরপন 
তরঙ্গিণীতে ইহার পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম হুনন্দ! বলিয়া 
লিখিত আছে। কিন্ত অন্য কোথাও কে!ন সন্ধান পাওয়া] যায় লা। 


এদেশে প্রাচীন বৈষ্বাচাধ্যগণের জীবনী সংগ্রহ করা কত দূর 
ছুফুছ ব্যাপার তাহা আমরা বুদ্ধাবনদাস ঠাকুরের জীবনী আলোচন! 
ব্যপদেশে দেরাইয়াছি। এখানেও কষেকটা কারণ বল! হহতেছে। প্রথম 
ক্কারণ পুর্ব পুর্ব মহাজনগণের ছীীবনী জঙগত্ধে সঠিক আংবাদ কোথাও 
যথে্ রূপে সংগ্রহ লাই, তারপর যাঁদও কিছু কিছু প্রমাণ গ্রস্থকারগণের সি 
শিজ গ্রন্থে আত্মপরিচয় রূপে পাওয়া ধা তাহাও যথেষ্ঠ বা অম্যক প্রকারে 
অহ লয়। তার উপধ় আবার প্রবাদ হ্চনের ছড়াছড়ি । দ্বিতীয়তঃ এক 


আর্থিন, কার্তিক, ১৩২৬) ] ভ্রল কৃষ্ণদাঁস কবিরাঁজ গোস্বামী । ৪৫ 





ভেণীর লোক দেখা যায় উহার] যাহ] কিছু জানেল তাহাও প্রকাশ করিতে 
সম্পূর্ণ নারাজ । আরও দুঃখের ন্ষিয় যদি ক্াহ!র বুঝিতে পারেন যে, ইজ! 
মুদ্রিত হইবে তাহ! হইলেত কথাই নাই, অন্ুসন্ধানকাঁরিকে প্রতি লিবৃত্ত 
করিতে যথানাদ্য চেষ্টা করিবা, নানাপ্রকার ভদ্দ দেখাইয়া থাকেম। শারপর 
৩য় কারণ একশ্রেণীর লোক মহাপুকষেক দীবনী অন্দে যদি আলৌকীক কোন 
ক]হিনী শুনিতে পান তাহ] একেবারে ঠাকুর মায়ের উপকার মত উড়াইয়। 
দিয়া থাকেন। কিন্তু বেদব্যাস, কর্ণ, ধষ্যশুঙ্গ ৬ভ,তির জীবনী ও তাহাদের 
আচরণাদি শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণ প্রয়োগ সত্তেও অবিশ্নাম করিবার কোন,কারপ 
দেখাইতে পারেনন1। যাহাহউক আমরা তর্ক করিতে চাইনা কেবগ “বিশ্বাসে 
মিলয়ে ব্য তর্কে বহুদূর” এই আমোধ মহাজন বাক্যে বিশ্বাস রা'খিয়াই 
বাহা কিছু আলোচনা করিতে চট । 

ধরাধাগে যখন ধর বন্ধন শিথিল হয় নেই ফসয় ঈশ্বর অধতার রূপে 
অবতীর্ণ হইয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ের উদ্ধার করেন, এই কথা সর্বাবাদশ সম্মত | 
ধ|হ]র) ভাবতার পশকার করেন না ভাহারাও মহদ্বাপ্ির আবিভাব স্বীকার 
করেন। গুরু পপ্দশ শতালধততে ভারতের রাঞ্জনৈতিক অবস্থা অঙীব 
শোচনীয় হুইয়াছিঙগ উর দমে ভারত মুললমান রাজা ছিলেনা বিধন্ী 
রাজার কঠোর শাসনে ভারত নিস্পেষিত, ধনুর একগারে সহ্ুচিত হই 
সনাতন আধ্যধন্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিগ। এমন সময়ে ১৪০১ একে আ্ীনব্গীপ 
ধামে শীল চৈতন্য মহাপ্রভু পারিষদগণ সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া শ্রাআহরিনাম 
প্রচার দ্বারা আধ্য-ধণ্ঠের উদ্ধার করেন। তাহার পারিষ্দগণ ব্ছল সংস্কৃত 
ও বাঙ্গালা পন্য ও নাটক গ্রন্থ রচনা থর] পমাজের এবং সকার বিশেষ উপকার 
করিয়া গিয়াছেন। বিল্লাতীয় শ।সনে এবং মুদ্রাধস্ত্ের অভাবে এ মকল 
গন্ধের অনেকগুলি বিলুপ্ত প্রা হইফ়াঙে, তথাপি এখনও যাছা আছে তাহা 
যদি সমস্ত মুদ্রিত হয় তাহ1ও নিতান্ত অস্ত নহে । আহা, এই সকল গ্রন্থ- 
কারের জীবনী কত আদরের! এই স্বোর বিপ্লবের মময়ে সৈহাটার নিকট 
বট পুর গ্রামে বৈগ্ঠুকলে। * সন্তুত সহানুভাব কষদাম কবিরাজ গোশামী 


১৬ পা ৯ কাপ এপি কা পিএ ০০িতশ পাটি তত খাপ পতিত শা পািশিপদিশ পপাপিপীটিতাশী তি শিপিতিশতাপপপিশীপী পিপিপি পলাশ পাশা তাপ এপ? প৬০১ শশা শিপ । ০ টি িশাশোিপপীশীশপিপপাসি তিশা 


গুডুপা? অতুল বৃষ গোখামী বলেন-"আ১র1ত) ভক্ষণ কলিয়াই 
জানি 'কবিরাজ উপাধি বৈদু গতির গারচায়ক নখে)-কবিষ্ের পরিচায়ক)” 


৪৬ | ভক্তি । [১৮ বর্ষ, ২য়, ৩য়, সংখ্য]। 








আনুমানীক ১৪৪* শকে অবতীর্ণ ছুইয়াছিলেন। ভক্ত দিগদর্শলীর তালিক। 
মতে ১৪৯৮ শকে জন্ম ব্ণিয়া প্রমান প্রান্ত হওয়া যায়। কিন্তু কেহ কেহ ১৫০৪ 
শফে ইইত জন্ম অনুমান করেন। উহার! বলেন যে তিনি ১৯৫৭৫ শকে 
পীমন্তাগ৭ ত-গুার্থ-রহম্য" গ্রন্থ রচন। করেন, গ্ী সময়ে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়। 
ছিলেন । শ্রীচৈতন্য চরিতত|মুত গ্রন্থ বুচ্লার সময়েও তিনি বুদ্ধ হইয়াছিঙলেন 
তাহ তাঁহার চরিতাফৃত গ্রন্থেই প্রমাণ পাওয়।যায়। যদি তাহাদের অনুমান 
অভ্রান্ত হয় তাহা হইলে তাহার “পরপ নিণয় গ্রন্থের পয়ারের সত্যতার 
গৌরৰ রক্ষা হয় কৈ? খরুপ দির্য় গ্রন্থে লিখিত আছে। 
* সভেমেণি একদিন বমিয়া নিজ্জনে । 
গৌর লীলা অগ্রকট শুনিলাম কামে ॥ 
শ্ীগোপাল ভট্ট শোসাইর শিষ্য আচার্য ীনিবাম। 
তার স্থানে রছিল সদা বৃদ্দারনে বাম॥ 
ঈং ০ পি 
কোথাকারে, গেল সবে দেখিতে দেখিতে। 
তথাপিও প্রাণ মোর বহিল দেছেতে।” 
এখামে বলিঘাছেন যে আীবৃন্দাবনে বসিয়া গৌর লীলা অগ্রকট গুনিলেন। 
১৪৫৬ শকে লীলাচলে শ্রীত্রীচেতছদেধ অগ্কট হয়েন) মুতবঝাৎ ইহা 
পুর্রবেই যে শ্রীকৃষ্ণ দাসের জন্। হইয়াছিল তাহা সম্পরণরূপে প্রমাণ হইতেছে। 
এবাক্য সভ্য বলিছু! কার করিল ১৫৯০ শকে জন্ম হওয়া সম্পূর্ণ অসভ্তব। 
শ্ীমতাগবত-গৃট়ার্থ-রহম্যের শক নিরগণে বোধ হয় একশত বতসরের ভুল 
হইয়াছে হয়ত হস্তের থারা নবজ হুইয়া আমিতে আসিতে সাত নকলে 
অংসল ন্ট হইয়াছে । আরও ইনি ত্রজে কৌছ্রী মার ছিগেন, ম্রীদের 
কী চৈতন্য দেবের লীলার মময় জন্যই প্রমাণ্য।) ইহারা ছুই সহোদর ছিখোন। 
কষ্ধলাস নিত্যানন্দ প্রভুর কুপা পাত্র ছিলেন এবং ত্হারই শক্তি মঞ্চার হেতু 
ভ্রমে ক্রেমে সর্ধ শাস্্রবিদ হইয়াছিলেন। ইহ।র ভ্রাতা চৈতন্য ভ্, ছিঙেন, 
কিন্ত তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর ঈখরত্ব শ্বীকার করিতেন লা। 
কুষ্ঃদাসকে নিত্য।নন্দ প্রভুর শক্তি সর এবং তাহার ভ্রাতার নিত্যানদ্দের 
ঈীঙ্ববত্তে অধিখাল ইত্য।দি বিবরণ কুষদাস কধিরাভ চৈতন্য চরিও|সৃত গ্রস্থে 


অংশথন, কার্তিক, ১৩২৬ । ] হ্বীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোন্বামী।. ৪৭ 


হারও পারার 


যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রমাণও পাঠকগণের বিশাপ$ হেতু নিম্নে উদ্ধৃত 
হইল। যখ1;-- 
... পণুপার্ণয মিশ্র নামে এক বিধি আধ্য। 
প্রীমুর্তি নিকটে হেঁহো করে সেবা কার্ধা ॥ 
অঙ্গনে বলিয়া ঠেহে। না টগ সস্তা | 
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞ বপে বামদাস॥ 
এইত দ্বিতীয় স্ত পোমহর্ষণ। 
ব্লদেব দেখি যে লা করিল প্রতুাদগম ॥ 
এত হলি নাচে গায় করয়ে অন্তোষ। 
কৃষ্। কার্ধ্য করে বিপ্র ন। করিল রোধ ॥ 
উত্মবাস্তে চপিঙগা তেহে। করিঞা। আসান । 
মোর ভ্রাতার সহিত ভার কিতু হেল বাদ। 
চৈতন্য গ্রভুতে তার হুড বিশ্বান! 
নিত্যানন্দ এভুতে তার বিশ্বাস আন্তাস॥ 
ইহ! জানি রামদাসের ছুঃখ হৈল মলে। 
তধেত জাতারে আমি কারনু ভঙসমে॥ 
দুই গাই একতনু সমান প্রকাশ। 
নিত্যানন্দ না মান, তেমার হবে সর্বন।শ। 
একেতে বিশ্বাম অন্যে মা করে অম্মান। 
অর্ভ কুকুটার ম্যায় তোমার প্রমাণ 
কিন্বা ঠৌহা না মানিয়া হও ও পাহণড। 
একে মানি আনলে নামানি এইমত ভ৪॥ 
ক্রেজ হইয়া বংশী ভাজি চজিল] রামদান। 
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥ 
এইত কহিল তার সবক প্রভাব। 
আর এক কহিণ তার দয়ার স্বভাব ॥ 
ভাইকে তহর্ণশসনূ মুঞ্ি লঞ এই গুণ 
এই রাত্রে গ্রভু মোয়ে দিলা দরশল ॥ 


৪ ৮ ভক্তি | [ ১৮শ বধ, হয়, ৩য়) সংখ্যা] । 





নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম । 
তাহ শ্বপ্রে দেখা দিলেন নিত্গানন্দ বাম ॥ 
ঘণ্ডবং হুইয়া মুঠ পড়িচু পাদেতে। 
নিজ পাপদ্ধ দিলেন আমার মাথাতে। 
উঠ উঠ বলি মেরে ঘলে বার বার। 
উঠি তার রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥ 
০ গং ০ 
আনন্দে বিহ্রপ আমি কিছুই না জানি। 
তষে হালি গড মেরে বাঁঙগগেন বাণী । 
আয়ে অয়ে সুষ্দাস লা কর তুমি ভয়। 
বৃন্দাবন যাহ তাহা সর্ব লভ্য হয়॥ 
এত বপি প্রেরিপা মোরে হাতশান দিয়া । 
অগ্তধ্ধান কৈজা প্রভু নিভাগণ লঞা ॥ 
মুচ্ছিত হইয়া মুগ্িঃ পড়িন্' ভূমিতে । 
সপ্র ভঙ্গ হৈল দেখো হঞাছে প্রভাতে | 
কি দেখুনু [ক শুনিনু করিয়ে বিচার । 
প্রভুর আজ্ঞা ছেল বৃন্দাবন যাইবার ॥ 
সেইক্ষণে বৃন্দাবন করিনু গমন। 
প্রভৃুর কৃপা পাঞা। খে আইনু বৃন্দাবন ॥ 
জয় জয় নিত্যানলন্দ নিত্যানন্ন রাম। 
যাহার ক্ুণায় গাহন্ু বুন্দাধন ধাম! 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কুষ্জাময়ু। 
যাহ! হৈতে পাইন্ু রূপ সনাতনাশ্রয় ॥ 
যাহ! হৈতে পাইনু বরঘুলাথ মহাশয়। 
ঘাহা হতে পাইনু শ্রীস্বরপ আশদ ॥” 
শ্রীচেতন্যচরিতামূত আদ্বিলীলা ৫ম পরিঃ। 
এই কবিতাংশের হার! প্রমাণ হইল যে নিত্যানন্দ প্রভু কষ্ণদাস কবিরাজকে 
জ্ীবন্দাবন ধামে গমন করিতে আদেশ দেন, কৃষ্পাস তদসুসারে শীবৃদ্দাধন 


শা|শিন, কার্তিক, ১৩২৬1] জ্ীল কুষ্দান কবিরাজ গোন্বামী । ৪৯ 





ধান্জে গমন করতঃ শ্রাীকগ গোস্ব মীর আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং ভর্জি-িদ্ধাস্ত 
ও রস-ভাব শিক্ষী। করেন যখা১-- 
"হানাতন কত পাইনু ভঞ্ভিবু মিদ্ধাঙ্গ | 
জীরপ কৃত পাইনু ভক্তিরদ প্রান্ত ॥ 
জম জয় লিত্যানন্দ চরণারবিদ্দ। 
যাহা হইতে পাইন আ্ীরাধাগা বন্দ 81? 
(শ্ীচৈতন্য চরিতানুত আদি লীলা ৫ম পরি 1) 
কবি এইরূপে আস্ম-পরিচঘু দিতে আরম করিয়! আত্ম-পরিচ দেওয়া 
জত্জাজনক বোধে ছেখনখ মংযুত করিয়াছেন! যথ! 37 
আপনার কথা লিখি নিগজ্জি হইনী।। 
নিত্যানন্দ গুণে প্রেখায় উন্মস্ত করিয়া ॥ 
আহ! যদি তিনি এই পরিচগাট এ ধিপিনন্ধ কারিতেন তবেকি 
আজ এত কষ্ট পাইয়াও অবশে:ন হতাশ হইতে হইত? 
ইনি কৌনএ!র বস হইতেই বেগি) নী ছিলেন ) বিবাহ।পি কিছুই 
করেন নাই শ্ৃতরাং সন্থানাদি কিছুই হয় নাই। কবিরাজ গোস্বামী কত শকে 
কাহার সহিত বুন্দাবন গমন কারন, তাহা নিশ্চয়রূপে খির করা অতশর কঠিন। 
তবে আনুমাণিক ১৪৫৩ শকে তিনি বুন্দাধল গমন করিয়।ছিলেন এনৎ ছেই 
সময় হইতে শ্ীরপ ও স্নাতন গোগ্ামীর আশ্রয়ে আলিয়া তাহাদিগের 
নিকটে ভর্তি, মিদ্ধানাদি শিক্ষা করিতে আবন্ত করেন। শ্ ময় তিনি 
বৈরাগ্োের প্রকট শুত্তি শীল কঘুনাথ দামের লিকট গোরা লীলার রস-সকগ্ব 
শ্রবণ করিয়া গ্রশ্থ-শিরোমণি ও. শীচৈপনয চ্িতাযুতে তাহার কিছু কিছু পন 
করিফ্লাছেন। আৌচৈতন্য লঈার স্মন্ত রুলের ভাণ্ডারী শু শ্ীন্বরূণ দামোদবু। 
এই স্বরূপ দমে'দরের নিকট মহাগ্রত্র ভক্ত তরুণ যুবক শ্রীরঘুনাথকে সমর্পণ 


করিয়াছিলেন । শীল রঘৃনাথও গতর শীল খরূপের নিকট উটগৌরাগ লীলার 
রস-ডন্ব শিক! করিয়ুছ্িশেন। যথ। $-_ 


“চৈতন্য লীলারত মার স্বরূপে ভাগার 
(তহ থুইঙ্স বূঘুন।খের কঠে। 
তাহ। যে কিছু গনি তাত ইহ পিস্তারিল 


ঘক্তগণে দিল এই গেটে ॥?' 
শিস ক্রমশ: । 


( ৩ ্ 

দেবধি নারদের নিকট কংম এইভাবে অনুর নিনাশার্য দেবতাগণের 
উদ্যোগ ও নিজের পুর্ধা বৃত।ভ অবগত ভইয়া অচিরেই যে বিষণ সপরিকরে 
ধরাধাযে আনিভুততি হইলেন তাহা বেশ বুঝিতে পপ ( কম যদিও প্রবল 
পরাক্রমশ।ল' তথ।পি এ সবল বিষ চিন্তা করিয়া এব পিজের অনিষ্ট 
আশঙ্কায় বিশেষ চিন্তা ঘ্িত হইগ্লাছিল। 

যে যেমন প্রকৃতির লোক তাহার বন্ধু বাঁক্ষবগ তেমন ভাবেরই-মিলিয়। 
ধাকে। কংসের যেমন প্রাকৃতি তাহার হাদি € আঙাগ্ঠ গণান্ষদদণগ সেই 
ভাবষ্রেই জুটিয়াছিল। মন্ত্রীগণের পরামর্শে হছদধকৎন যছুরাজ পিতা উগ্র- 
সেনকে ও ভত্পক্ষীয় যাঁদবগণকে নিগুহখত পরকিয়া নিজে রাজ শিংহাসনে 
উপবেশন করিঙা। এবং দেবকা ও ব্হুদেবই তাহার গাধান শত্রর আশ্রয় 
হুল মলে করিয়া তাহাদিগকে কি করা হইবে এ বিষয নান! প্রকার জঙ্গানা 
কল্পনা করিয়া শেষে উহাদিগের হস্ত পদ শুঙ্খলাবদ করিয়া [কে গাষাণ চাপাইয়া 
কারাগারে রাখিয়। দিল । 

এইভাবে দ্রিন যায়, ক্রয়ে দেধকখুর যতগুলি গস্ু!ন হইল গকল গুলিই কংস 
হস্তে বিনষ্ট হইল! কৎস লারদের নিকট নিজের পুর্ব বুশ্তাগ্ঘ যাহ শুনিয়াছিল 
তাহার প্রতিবিধান কলে মগধরাজ জরাসন্ধের জহিত মিলিত হইয়া তদানুচর 
গ্রলঙ্য, বক, চানুর, তৃণাবর্ত। অধানুর, মুট্টিক, আবিষ্ট, ছিবিদ, পুত্তনা। কেশী, 
ধেনুক, বান ও নরকাছুর প্রভৃতির সহায়্ঠায় যছুধংশের গতি নানগ্রকার 
কত্যাচার আরন্ত করিল। 

বাদধগণ কংসের অত্যাচারে বিশেষ বাধিত হইয়া কুরু, পাঞাল, কেকণ, স্মান্ধ। 
খিদর্ভ। নিষদ এবং বিদেছ গুভৃতি দেশে গমন পুন্দক বন্বাস করিতে লাগিলেন। 
গর খাহারা ঘাইতে গ।রিলেন না তাহারা অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি 
পাইবার জন্ট কংসের আনুগত্য শ্বীকাঁর করিতে বাধ্য হইলেন। 


আর্িন, কার্তিক ১৩২৬ |] ভগবান ্গীরুষ্ণ | ৫১ 





সময় কাহারও হবাধ্য নয়, কেহ তাহাকে দেখুক ব! না দেখুক, দে ন্জি 
গত্যব্য পথে চলিয়া যাইবেই। কংন যেমনই দুর্দান্ত হউক, যতই পরাক্রমশালী 
হউক সময় তাহাকে ভয় করিবে কেন? সে তাহার নিজ কাধ্য সাধন করিয়। 
ধরে ধীরে চলিয়াছে । এইভাটে ক্রমে দেবকীর ছক্সটা পুল ক্রমাহয় কম 
হস্তে বিনষ্ট হইলে পর--মুনিগণ যাহাঁকে "অনন্ত! বপিয়া জানেন, তিনি 
দেবীর সপ্তমগর্ডে গ্রবেশ করিলেন । বিশ-ছণীব-জীবন শ্রীহবি লিজরক্ষিত যহু- 
গণের কৎস হইন্ডে ভয় দুরী?্রণ মননে এক্ষণে যোগযায়াকে আদেশ করিলেন। 

“গচ্ছ দেবি ব্রলৎ ভদ্রে গোপগোভিরলদ্ক তম” 
অর্থাৎ--হ মঙ্গললয়ে দেবি! তুমি গোপ ও গে! (গাভী) সকগে হার! 

সুশোভিত ভ্রজধামে গমন কর। এবং--, 

গদেবক্য। জঠরে গর্ত শেবাখ্যৎ ধাম মাঁমকম্‌। 

ত২ জমিবুম্য রোহিণ্যা উপরে সনিন্ষেয় 81? 
অর্থ, ব্রেধকীর গর্তে সম্প্রতি আমারই অংশ শেষ নামক অনন্তদ্দে 
প্ব্রিজ করিতেছেন, তুমি তাহাকে দেসকীর গর্ক হইতে আকর্ষণ করিয়া 

গোপরাজ নন্দের আলয়ে রোহিণার গত্তে স্থাপন কর। চিন্তা করিও না- 
“ অথাহমংশ ক্াণেন দেন্ক্যাত পুজা শুভে। 
প্রাদদ্যামি তৎ যশোবায়ৎ নন্দ গরু ভবিষ্যনি ॥ 
অর্থং-আ'মিও ইহার পরে সমস্থ আঙ্হারের আশ্রয় অর্থাৎ পুর্ণরূণে 
দেবকীর পুত্র হইয়। আবিভূতি হইব আং তুমি নন্দপত্জী যশেদার কন্তারপে 
আবিভূ্তা হইবে । 

যে!গমায়াদেবী ভ্রীহরির এতানূশ আদেশ শ্রবণ করিয়। “গাহাই করিব” 
এইকপ বলিয়। দেবকীর নিকট গমন পুর্জীক্ সেই গর্ভাকধণ করিঘা রোহিণীর 
গর্তে স্থাপন করিলেন । ম্থুরাবাসী মকলে মনে কটি ছরা পা কংগের' ভঙ্বে 
দেবধখার সগ্ুম গর্ত নষ্ট হইল। কেহ কেহ বলিল কস €কানকপ মস্মাদি 
প্রয়োগ করিঘ্া দেবকীর গর্তুপাত করাইফা। যাহা হউক মোট কথা দেবকীর 
সপ্তম গর্তজাত সন্তান দেবকীর নিকট কেহ পাইল লা। ত্পরে তক্তবাধী 
পুর্ণক।রী বিখ-জীবছীবন ভগবান জহর সর্বশ্বধ্য সমদ্বিত হইয়া পরিপূর্ণ 
পে বনছুদেবের মলোমধ্যে আবিডুতি হইলেন। এবং বহুদে বেদ দীক্ষা 


৫ তক্তি।  [ ১৮পবর্ধ/-হ্য) ৩য়, মংখযা। 





সায় দেই প্গতের হিশুকর অচ্যুতাংশ দ্বেবক্কীতে অর্ণ কারদেন। এইরপে 
জেবধখব গর্ডে স্থগবানের আবির্ভাব হইল * | 

এখানে সকদা ম্মরগ রাধা উচিত যে, সাধারণ মাদুষের হ্যায় ভগবানের 
জন্ম নয়। ঘেরপভ|বে ভ্রীপুরুষ মিলন ব্যাগার দ্বারা জীৰ সৃষ্ট ছয় গগবানের 
জবির্ভাবে তাহা আদে আছে বলি? যেন কেহ নে না করেল। 
গেই জন্ভই পুর্বে বা? হইয়াছে যে, সত্য খ্বরূপক্ভগবান বনুদেবের জদয়ে 
প্রকাশ হইলে তিনি উহ বৈধ দীক্ষা! বিধানে দেবকীতে সঞ্জাত করিয়। দিলেন 
এখৎ উদ্ভয়ে সর্ধূদা সেই স্কগবাজের চিন্তা দ্বারা গর্তের পরিপুষ্$তা সাধন 
করিতে লাগিজেন। 

সঙ্য-স্বরুপ শ্ীহরিকে গর্তে ধারণ করিছা দেষকী দেবী অপুর্ব শোয় 
শোভমানা হুইয়াছেম। আর তাহার নিকটেই ধাহার সঙ্য গ্রতিপালনে গাপ" 
মতি কংসও একদিন স্তিত হইয়াছিল সেই মহান্তাগ বহুদেব হৃকঠিন শৃঙ্খলে 
আবন্ধ। এত ছুঃখ, এত লাও্না, এত নির্ধ)।তন তবু মহামন। বহুদেবের সদ! 
গ্রুপ ব্দন। কংসের গতি রাগ নাই কেবল অন্তরে অন্তরে ভব-ধন্ধন ছেদন- 
কারী ভীহুরিয় চিত্তাই নিরন্তর হইতেছে। 

নিসার অগৎ নু পেহাভিমানী ধন-মদ-মত্ত কংস বহুদেব ও দেষকীর 
মহিমা জানে না। তাই হাহাঁদের ধর্শন গাত্রে ভগবভ্তাবের উদয় হয়, ধাহাদের 
অকপট ব্যবহারে ছিংত্র জন্তও লিজ জাতিয়-বৃত্তি ভুলিয়া সরল হয় এমন 
কুইটা সাধুররুকে কংদ াগ্য বলে গাইয়াও দর্শনের অন্তরালে অন্ধকারমনর 
কারাগৃছে ঘোর অপরাধির গ্ঠা্ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিফা রাখিয়াছেন। কেনই বা 





* নিভাধামগত শ্রীল শ্যামজাল গেখামী দিক্কান্তবাচপ্পত প্রভু জীস্রশ্যাম 
হুদ্দর” এস্থে লিশিয়াছেন "ভ্ীকৃষ্ণ স্বয্নং যুগ্গগৎ। নন্দপত্বী যশোদাতেও 
বছুদেব পরী, দেববীতে আবিভূত্ত হয়ে, তন্মধ্যে স্বাপ্রিক বিধালে যোগমাঘ়ার 
সছিত দু মধু যুর্তিতে গোপরাজ নন্দের হদয় হইতে জমতী যশোদ।র 
হৃদয়ে এবং নৈধ দীক্ষা বিধানে ঢতুভূর্ধ বর মুর্ভিতে মহাাগ বহদেহের 
ছয় হইতে ভ্রীমতীদেবকীর হদয়ে আহিভূতি হয়েন | আমরা জরমভাগবতেন্ 
সই সূলে দিল!ম, পাঠকগণ দেখিয়া লইবেন। (গঃ হঃ) 





আছিল, কার্তিক ১৩২৬।] তগবাঁন জীরুফ।। ৫৩ 





হইবেন! । নিরস্তর যাহাদের অসং সঙ্গ, অসৎ আলাপ, অসদ্‌ ব্যবহার তাহাদের 
ভাগ্যে সংদ্গ লাভ খটিবে কেন? 


মোহান্ধ ক্স! তুমি যাহাকে ঘোর অন্ধকারে অখবন্ধ সখিয়, হাহা 
সতীত্বের প্র অনুভব করিবার ফৌস্াগ্যও তোমার হয় লাই, মনে করিয়া 
তাহার নিকট কেহ লাই, কেহ তাহাকে দেখিতেছে না? ছুরির প্রহরিগণ 
নিরন্তর অন্ম শন্্র ধারণ করিম কারাগৃহের চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে বটে কিন্ত 
একবার অন্তর্দ ষ্টি খুলিয়া কারাগৃঙের এতি চাহিয়া দেখ দেবকীর গর্তে ষে 
অমূল্য রতু বিরাজমান গেই রতের দিবালোকে দিগিগন্ত আলোকিত 
হইতেছে, আর তোমার ন্যায় অন্ভিমানী মোহাদ্ধ জীন সেখ|নে যাইতে না 
পারুক্‌ কিন্ত সেই পরম জ্যোতীম্ময়দুর্তির দর্শনাশাম এ দেখ দেবগণ দেবকে 
তুচ্ছ করিয়া শ্বর্গধাম হইতে দেবকীর নিকট উপস্থিত হইয়। দেবকীর গর্ত 
সম্তানকে আব করিতেছে। 


কি বলিনে, তুমি উহা দেখিতে বা শুনিতে পাইঙেছ না? তাতে গাবেই মা। 
নিরস্তর পাপ কথ! শ্রবণে যে তোমার শরবণেন্দিয় বিফল হইয়াছে পার্থব 
জগতের নশ্বর মৌন্দর্যের ঝলকে যে তোমার চক্ষু মজিনা গিয়াছে, শুনিবে ক 
দেখিবে কেমন করিয়া । একবার অহস্থারের উচ্চ মঞ্চ হইতে অবঞ্জরণ করিয়! 
ব্যাকুল প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কৰিয়া চাহিয়া! দেখ দেখি দ্বেবগণ 
পৰিত্র র্ণধাম পরিক্যাগ করিয়া দেবর্ষিগণের সহিত তোমার কার গারে উপস্থিত্ত 
হইয়া কি আনন্দ বাজার বসাইফকা দিয়াছেন। আহা! মরি মরি! কি শোতা, 
কি অপুর্ব সমাবেশ, ভাবিলেও প্রাণ পুপকিত হয়-_ 


ব্রহ্মাভবশ্চ গু্রেত্য মুনিদিন1রদা দিভিঃ | 
দেবৈঃ লানুচবৈহ সাক গীতিব্ষণসৈড়য়ন্। 


বরঙ্মী এবং আশুতোষ শ্রঙ্গর। নারদাদি ধধিবৃন্দ দৈবগণের সহিত্ত 
_ সমাধিষ্ট হইয়। দেবকীর গর্ত সন্দর্শনে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়া গর্ত 
জীভ গবানকে স্ব কার্রতে লাগিলেন * 


৬০ ্রজ 


পাপী 


0 ঈ ব্রচ্ধাদি দেবগণের স্ব প্রবন্ধাস্তরে দেওয়ার ইচ্ছা ঝহল। 





৫৪ ভন্ভি।” [১৮শ বর্ব।/- ত্য, ওয়, লৎখযা 





* নানাপ্রকার স্তব করিয়া দেবগণ ও দেবর্ধিগণ পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিয়া 
ত্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। | | 


এদিকে দেবকী দেবীরও দেব দর্শনে ও অ্তব শ্রবণে এক অপুর্ব ভাবাবেশ। 
হইল | আর যেন ভয় নাই, ভাবনা নাই। তিনি নিজ অঙ্গ শোভা নিজেই 
বিমুগ্ধ হইলেন। 


এখানে ছুষ্দ্রতি কংশ সর্বদ|ই দেবকীর গর্ডের প্রতি হুতীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে 
প্রহরীগ্রণকে বলিয়া দিয়াছেন। তথাপি শান্তি নাই এক একবার ছুটিয়া কারাগারে 
যাইয়া দেবীকে দেখিয়া আইসেন। আছ দেবীকে দেখিয়া কংগের মুখ 
মলিন হইল মনে মূনে বলিজেন-- 


" আট্ষ মে গণ হরোহরিও হা 


নি ৯ ০ 
ফুবহ শরিক যন পুরেজমীতুশী। 


অহো ! নিশ্তগই আমার গাণহারী হরি এই গর্জে বিরাজ করিতেছে 
নতুবা দ্বেবকীর এমন অপূর্ণন তেজ কেন হইবে? পুর্ধা পুর্ব বর গর্ডেতে। 
এমন হয় লাই । এক্ষণে আমার বৈদশী বধের উপামু কি করা যায়। আমি 
কি ফেবকীকে বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইস ন! না, তাহা কখনই হয় লা 
অতিশয় গ্াথপর হীধন্মতি প্ুরুব্€ ঘাঁহাতে নিঙগের বিফ্ুম নষ্ট হম মস্রপ 
কাধ্য করিতে চাপা | এমহাবন্থায গামি মদ এই গর্ুল্ভী দেতকীকে বধ 
করি তাহা হইলে আবু বিশেষ অনিষ্ট হইবে, বিশেষতঃ মাধারণ স্ত্রী জাতী 
বিলাসেইতো যশ, শ্রী ও আনুন হয়। 


মহাপরাক্রান্ত কংস এইরূণ চিন্তা করছ? ভনিকে ধধ ন) করিয়া কেধল সেই 
ভগবান গুহকির পতি বিদ্বেষ ভাব দাখিয়। তাহার জন্যই প্রতীক্ষ। কাতিতে 
লাগিল । এখন কৎসের যে অবস্থা হইয়াছে এরপ অবস্থা স|ধক বাহ] 
করিয়াও পার না। শ্রী'ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, এসম কৎস-- 
আসীন; সংনিশংগ্চিষ্টন্‌ ভূঞ্গানঃ পর্যটন মহ, | 
চিন্তয়।মো হুধীকেশমগশ্যৎ তন্ময় ছগহ | 


আরথন, কার্তিক, ১৩২৬।) আমার সাধ দর্শন | ৫৫ 








জর্থা--প্রাণ ভয়ে ভীত কংগ উগবেশন শয়ন আবস্থান সোঞ্জন ভ্রমণ এবং 
পাণ।দি যেকোন কারধ্যেই সর্দাদ| তগনান জ্যশকেশকে চিশ্তা করাত বিষম 
সর্া জগৎ দেখিতে লাগিল । 
এইভাপে ধংসকে চিশ্বাদিত্ত দুটিতে দেনকী দেবীর গর্তে গ্রাপপাতীত 
গরমপুরুব হীহরি অপুল্ম শোভ। বিশ্ত।র করিতে লাগিলেন । 
ট্রিমশঃ। 





আমার সাখু দর্শন। (৩) 


৮ ৮ 
5 


শে 


গতনারে ম্হাপক্ষষের হীদাসনলপবসগমন। সংবাদ দিয়। পা1ঠকগণকে 
উত্বতিহ করিছা রাশিাছিলান। আজ ছুইপিণ হইল মহাপুরুষ পুনর্ধার 
মেই জুরধুষী তীরে নিজ মহমঙ্িম'মন মনোছন7 মুভিতে বিরাজ করিতেছে। 

সন্ধ্যা অতীত, মই যাই কবিঘ,ও মংগারের কান্দ কর্ম সারিতে বিলম্ব 
হইল, বীত্র তখন প্রা ১৯ট। যেন একই আপব পাইলাম ভরা পুশ্মার ঝাত্র, 
চতুর্দিকে রজত ধবল জ্যোখছ] সাচাহয়। গমন্দ শিবদের সুন্যতাগে সন্তাপিত 
জীবকে শাস্তি দিয়) ঢল্দেল উচ্াকাশে শিবাদ্ষ করিতেছেন একবার মনে 
হইল রাত্র আর্ধিক হছে যান না, আবব বেমন মন্দের মধো ব্যাশ্রভাবে কে 
আর ধাধা মালিলনা। আগ্গে আত গ্রদথা।ন কাপড় এ একখানি গাম্হা লইয়। 
গঙ্থাতীর।ভিধুখে চলিলাম। *নগড় এ গাম! লইবার উদ্দেশ্য, যদ্দি রাত্রে 
ফিরিতে না পার তলে একেবারে ভোরল্গা গঙ্গাযাণ কারা আগিল। 


হেন বলিতে লগিল "যা যাও, গা ঠাণে দাও, গাছ হড় হযোগ 9 আপ 
ই 
চি 


গঙ্গাতীরে যাইয়। দেখি টাদের হাট। পণ্ডিত মহশরততা আছেনই তাহ!র 
সঙ্গে পাচ হয়টি লোক। মহাপুরুষকে তন ভক্ত ছুলের সড় বড় গড়ে মাপা 
দিয়! বেশ দাজাইয়ী দিবাছন। কৌন.কথা লা বলপিরা একী ধারে চুগ, 
কথিয়া ধগিলাম। খন *৩ মহাশয়ের মঙ্গে মহপুকষের খব কখোপকথন 
হইতেছে। আম যেখান হইতে শুনিতে পাইলাম তাহাই গঙ্ধগণকে 


€৬ ভক্তি 1 [১৮শবর্য,-২র, ৩য়, লংখা। 





উপহার বিবার চেষ্টাকরিব। জামিন! ইতিপুর্ণ্ধে কত কথাই হইয়া গিষ়্াছে। 
একটা কথার শেষ হইলৈ পণ্ডিত মহাশয় জিচ্দাস1! করিলেন ।--"জআচ্ছা প্রভূ 
জীভগবনের এই যে ভূবনমোহন রূপে জগতে আবির্ভাব হওযা ইছার 


কারণ কি ৫. ধু 
মহা ।-কারণ অনেক, ভতবেসজোজহঞ্জি কারণ, ভঙ্গবান ভূবনখোহনবণে 


অবতীর্ণ হইয়। প্বীয়রূপ গ্রকাশেদারা ভক্তগণকে অধিকঙ্র আকর্ষণ করেন। 
এবং তাহাদিগকে হুখ দেন। আর একটু খুলিয়া বলি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের 
রূপ লিজে দেখিয়াই চমংকুত হুইয়াছেন। বৈষ্ঞব পদকর্তী বলিয়াছেন--" 


পকুপ দেখি আপনার কুছধের হঙ চতকাব।* 


কেন্ইবা হবেনা যে মলনের ন্যায় সুপুরুষ আর নাই, মেই মদ্নকে মোহিত 
ফরিয়াই লা জ্রীকূষং। মদনমোহন নাম ধরিলেন? তবেই বুঝ এমনরূপে 
যে ফাধারণ জখব আরুষ্টর হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কাজেই ভগবান 
আজেন--তাঁহার রূপের ছটায় ঘশর্দিক আগা করিয়া! জকদগ জবকে তাহার 
শ্ীচরণ সমীপে আকুষ্ট করিকা_-আপনর করিয়। লইতে। 


পণ্ডিত ।-__-তবে এই রূপানুরাগ কি স্বভাবতই হয়? না সাধনা চাই 1 

মবিন মধনায় কিছুই হইবার নর, যদিও ইংজস্মে কিছু সাধনা ন। 
দেখিতে পাওয়া যায় তবু বুঝিতে হইবে পুর্ব জন্মে এমন মাধন1 ছিল যাহ 
হারা এই রূপে আকু& হুইয়াছে। এই দেখনা ব্রজবাসীরা যে শ্ীকৃষ্ণকে 
দেখিনা আকৃষ্ট হইলেন কংসও ত সেই কুক্ধকেই দেধিপেন, কিন্ত আকুইতো 
ইইলেল না! ব্রজবাসীর দৃষ্ট মাধুধ্য ফংস ধরিতে না পারিয়া দেই কৃষ্কেই 
হমের শা মহাভীষণ ভাবে দেখিলেন। 


পর্িত ।---আচ্ছ! ব্রঙ্গেতো ভগবান সকলের নিকটই অমান ভাবে প্রক।শ 
হইয়াছিলেন। 

মহ11- ন', ব্রজেও্ড ভেদ দর্শন বড় কম নয়? জেহময়ী মা বশে! 
ঘাংসল্য ভাষে রুক্ের যেরপ দেখেন, ভ্রজ বধুগণ মধুর ভাবের রমাসা?নকারী, 
কাজেই সেরূপ দর্শন করেদ না । মা যশোদা দুধের গেপাপ, লেহের পুতুল 
দেখেন আবার কেউ কেউ মদনমোহন কেউ কেউব] শৃ্গার রমা ঘুরি 
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দর্গন করেন। ভাব ছেদেইত রূপ ভেদ হয়। হিরণ্যকশিখুর কি ভীধণ 
ভাব, তাহার জন্য রূপের প্রকাশও দেখ ভয়ানক নৃলিৎস্ধমূর্তি। 

পণ্ডিত।--এক শ্রেণীর লোঁক বলেন তিনি অনন্ত, অপরিমীষ তাহার 
আবার নির্দিই রূপ কি ? 
মহা ।_সবই ঠিক, তিনি অনস্তও কটু, অপরিসীম বটেন। কিন্ত 
শা বলিয়া কি গার রূপ থাকিতে পারেনা, যাহারা নির্বিশেষ ব্রহ্গবাদী তাহার! 
বলেন স্তগধানের কোন রূপ নাঁই, কিন্তু সেটা জ্িক বলা যায়না। সবিশেষ 
্রচ্মবাদদীরা জানেন তিনি “সত্যং শিবৎ হন্দরঞ্” | জগতের যেদিকে চাছিবে 
সেই দিকেই দেখিতে পাইবে ব্র্গ-শজিরই বিকাশ” যদি তাহাই হুইল তবে 
ধাহার শক্তি বিকাশে জড় জগতে এত সৌন্দর্য্য এত মাপুরধ্য প্রকাশিত হইতেছে, 
তিনি যে কত হুন্দর, কত মাধুবী-মতিত গাঁহাডো সহজেই অনুমান কর! যায়। 
তবে সকলে গে ভাব লয় না। সাধারণতঃ তুমি যে ভাবেরু লোকর কথা বলিলে 
গেভাবের লোক জগতের সৌন্দর্য দেখিয়াই মোহিত হয়, সেই সৌন্বধ্যের 
সৃষ্টিকর্তা, সেই সৌন্দধ্য-মাধুর্যের আধার জীভগবানকে ধারণা করিবার শক্তি 
তাহারা পায় না। একটু ভাবিয়া দেখ দেখি_-এই যে তুমি আকাশের 
| নশলিমায়, টিশার চজ্রিমায়, কুহুমের শুষমায়, পাখীর পখায়, গাছের পাতায় 
সৌন্দর্য মাধুর্য প্রত্যযক্ষকর এ সকল কৌধ। হইতে আদিল, তবে এই শুম্বর-- 
এই চিরহুন্দর লীলা-বিকাঁশের আধার দেই গোপী-হদয়-রপ্রন ভক্ত-চিত্তহ!রী 
মদনমোহনের সৌন্দধ্য মাধুধ্যের সাক্ষাৎ অস্কৃন্তব যথার্থই ছুল্ভ এবং বহু জন্গ 
জম্মস্তরের সাঁধন সাপেক্ষ । 

পণডিত।--আচ্ছ। এই রূপ চিত্ত! করিতে করিতে কি হয়? 

মহ1।--তুমিভো পণ্ডিত, তোমারতো মবই জানা আছে। যখন কুস্তকর্ণ 
ঝবণকে ধাঁলয়াছিলেন_. | 

আনীত| তবতা যব পরিণীত সাধরী .ধরিত্রী হুতা। 
কর্ণ রাক্ষম মায়য়া ন চ কথৎ রামাঙ্গমন্গীকুতম,। 

অর্থাৎ হে রাবণ! যদি ধরিত্রী হৃতা ক্লেশ সহনশীল। ভ্ীরামের বিবাহিতা 

ঈা।ধ্বী লীতাদেবীকে তোমার আনিবার ইচ্ছ। হয় তাহা হইলে এক কাজ করন! 


ফেন? সীতাদেছী যখন জীরামচজ্র ভিন্ন অন্ত কোনও পুরুষকেই জানেনা 
রি 


৮ | ভক্তি । [১৮শ বর্ষ ২য়, ওক, সংখ্যা) .. 








তখন তুমি রাক্ষসী মারার সাহায্যে রামরূপ ধারণ করিয়া সীতা দেবীকেতো- 
অনাল্লামেই লাভ কৰিত পার?" ইহার উত্তরে রাবণ বলিয়াছিলেন "ভাই! 
যে যুক্কিটা তুমি বললে তাহার চেষ্টা কিআমি করি নাই ? কিন্ত অনুকূল 
কল না হইয়া বরৎ বিপরিত ফলই হইয়/ছল-_ 


"কর্তং চেতনি রাঙ্করূপমমলং হুর্বাদল শ্যামলং । 
তুচ্ছং ব্রন্মপদ্‌ং পরিং পরবধু সঙ্গ প্রসঙ্গঃ কুতঃ॥ 
তুমি কি জাননা যে, যেরূপ ধারণ করিতে হইবে সেইরূপের চিন্তা আগে 
করিতে হয়ই আমি রম, ধারণ করিব বঙলগিয়। সেই হূর্বাধল শ্যাম বাম 
চত্দ্রের রূপ যেমন চিন্তা “করি অমনি আমাৰ পরম পঙ্দ যে. ব্রহ্মপদদ তাহাও তুচ্ছ 
বলিয়া বোধ হয়, পর বধু ঘশতে| দূরের কথা ।') তবেই এখগ্ দেখ দেখি, রূপ 
চিন্তা খারা কি হব না হয়ঃ জীগবানের রূপ চিস্ভার এমন শক্তিই বটে 8 
এ বিষয় কোন ভুগ লই । 
বিশ্বমলল একদিন শরটকুষ্ণের রূপ দেখিয়া বলিঘা। ছিলেন - 


মার: শ্বয়ং নু মধুরছ্যুতি মণুলং নু 
মাধুযটগেব নু মনোনক্নামূতং নু । 
বেপীযুজোন মম জীবিত বলতে নু 
কঙ্চোহয়মন্া দধয়তে মমলোচনায় ॥ 


অর্থাৎ এরপ দেখিয়া প্রথমে মনে করিয়া ছিলাম এ বুঝি ত্বয়ং কন্দর্প 
খিনি রূপের ছটায় ভ্রিকুবন শাসন করেন ইনি বুঝি সেই মহামারক কামদেব। 
কিন্ত শেষে বুঝিলাষ যার কন্দর্প নহেন, ইছা!তেতে। পুর্ণ মাধুধ্য বিগ্মান। যেন 
এক মধুর ছ্যতি-মগডুল। মারক মদনেতো এ মাধুধ্য নাই। আবার 
অনে হইল মাধুধ্য্যতি বলি কেন? ইনি শ্বয়ংই মাধুধ্য। ইনি য়ন ও 
মনের অমৃত ) শেষে বুর্বিণাম ইনি আয় কেহ লয় সেই বাধার মলচোরা, বেণী- 
মোচক, জীহিতবল্পগ্ত, নবকিশোর, মোহন মুরলীধারী ব্রজন,ময়ন-রখ্ন মদন 
মোহন আকৃষ। বুঝলে পণ্ডিত, রূপের কথা কত বলব যত দেখিষে, ধত 
নিবে, ততই লালল-বৃদ্ধিই পাইতে ধাকিবে। এই বলিগা মহাপুক্ুষ তাহা 
স্বভাহ দণুর কঠে গাহিতে লাগিলেন | 
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কেরে যমুনাকুলে আলে ক'রেছে কর জলে। 
নুপ গে রগ-ভূগ অপরূপ নীপ তরু যুলে ॥ 
মুরছে রতিপতি যতি যোগীদ্গন মনোচোরা, 
বর্গ যুবতী কুলব্তী দুরত্তী- মতি মাতোয়ারা, 
আরতি রসে বিরতি বাসে, বামে আবাসে বনে যারা, 
পীরিতি মাধা মুরতি বাঁক! যন রাখা সীকুলে ॥ 
ফদন দমন মুখ ঝিজ্ুখ লাখ শশধর, 
চাচর চুগুল বকুল কুর্লে আকুল করে_মুপুকর, 
শিরেক্জেবাকা শিখিপাধা লেখা রাধিক। নাম অক্ষর 
নরম দিল কেন! ভুলে কেনা হয় সেবিনা যুগে £ 
যুগগ ভুক কামের গুকু গৌরষ গ়বহ!নে, 
কে ধৈর্য্য ধরে যুবতী ঘরে লিরখিলে তায় নয়ন কোণে, 
অধরে হাসি অমিয়া ভাসি দামী করে রমণীগণে, 
করেতে বাশী করে উদাসী কত কলসী ভাসে জলে ॥ 
তড়িত ঘন জড়ত যেন পীতবসন করে শোভা, 
গঙজেতে দোলে মালতমাল মুনিজন মনোলোভা, 
আুপূর পদে করে শোভা আকুল কৃল-বধভা, 
রূপের ছাচে পড়িয়! কাদে চাদ কাদে তার পদতলে ॥, 
কাল রুপেতে আলো করেছে যদ্যপি যমুনা তটে, 
রূপের সীমা ন।ই প্তুলনা স্বরূপে রসরাজ বটে, 
রাধিকা রূপমী যদি শ্যামের বামেতে টে, 
কিশোর ভনে বাসন! মনে সোবল পর্দ যুগে ৪? 
অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গানটা মহাপুরুষ গাহিলেন, হটাৎ গান শেষ 
করিয়া মহাপুরুষ ব্লালন পণ্ডিত! আব বড় সুন্দর রজনী এই জ্যোংস! 
পুলকিত বলতরনী বিশেষত: এখন শুরধুনীর তীরে বিয়া কি মনে হুয় বল দেখি £ 
পর্তিত।-_মূনে হয় শ্ীকফের বাসযাজ্রা, এমন রজনীতেইতো! যমুনা পুলীনে 
শ্তামের বাশী বেজেছিল, সেই বাশী গুনিয়। গোপিনীগণ সব ভুপিয়া আপন! 
শাশসি সেই বংশী্লানীর দর্শনে ছুটিয়াছিল। দেব, বলুন, ধলুন সেই রা 


৬ | ভক্তি | [১৮খ বর্ধ। ২, ওয়, দংখটা । 


পা 





বিহারী গোবিদ্র চন্দ্রের কিছু কথা বলুন, আর রাত্্ও অধিক লাই এইভাবেই 
ব্ধি আছ রাত্র কাঁটিক বায় মে এক মহ(সৌভাগ্য হলিতে হইবে। 
মহা ।__পণ্ডিত যথার্থই কণিয়াছ তোমার কথা গুনিয়। বড়ই আনন্দ হইল। 

দেখ, এও এক সাধনা | সর্ব্বলা সব ভাবে সকল বিষয়ের মধ্যেই যে কুষ্ণলীলার 
স্কৃর্তি এ এক মহা সাধনা। দেখ, একেই বলে লীলার উদ্দীপনা । আজ 
হুরধুনী তীল্গে পুরিমার আলোকে আলোকিত চতুর্দিক দেখিয়া তোমার সেই 
রামলীলার তত হইয়াছে এ ঝড় সধুর, বড প্রনারাম, এই ঝলিয়া মহাপুকুষ 
তাহার সঙ্গে যে একটী শিষ্য ছিল তাহাকে লক্ষ্য কক্ষ বলিলেন, “বলতে! 
গে।বিন্দদাস! তোমার সেই গ্মেবিনারূপ বর্ণনাচ্ছলে বাসের গানটী," পার্ে 
উপবিষ্ট একটা নবীন বয় সন্যাসী-মুর্তি আদেশ পাইয়া মধুষ্ট কঠে গ্াহিতে 
কাগিল-. ঃ 

কেহে তুমি কালবরণ রাসমঝ আলো কারে, 

হেরিলে শ্ঁ প্রেম মুখ সকল দুঃখ যায় গো দূরে। 

রাধিকা লর্তিকা বেড়া, বামে হেল! মে|হন চূড়া 

কটাতটে পীত ধড়া, মোহন বেণু ধ'রে অধরে ॥ 


বনমাল। হুলে দুলে, শোভিছে বিনোদ গলে 
লুটিছে পড়িছে ঢলে, রাঙ্গাচরণ পাবার ওরে ॥ 


কালরপে দশদিশে হয়েছে আজ হাসি হ'সি 
উদ্দয় যেন শত শশী, সৌদাঙ্গিনী জলধরে ॥ 


মেটেনাকো আশা মম হেরিয়ে তোমায় বাহিরে 
এজ এস হুছযু বন বাথি তোমায় হদে ধার ॥ 


আমরি মরি, কিভাব আর কি ক, একেবারে যেন ভাবে গলিয়। প্রাণের 
তম্ত্রীতে তন্তীতে আখাত দিয়া গানটী গাহিল। শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ 
নয়নের জল মুহ্ছিতে মুছিতে বলিলেন, পঞ্ডিত, আজ আর কথ! ডল লাগিবেনা 
আইজ সকলে মিলিগ়া যে রাত্টুকু অবশিষ্ট আছে তাহা কষ কীর্ডনেই অতি- 
আাহিত করি? তোমরা সকলে মিলিয়। কীর্তনে যোগদান করিও এই বলিয্ক। 
ম্হাপুকষ হাতে তালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন ;- | 


দেখে এস্গো সহচরী মরি মরি শক মাধুরী 
ধাড়ায়েছেন বংশ্বীধারী তপন তনয়া তটে। 


আখ্বিন, কার্তিক,১৩২৬। আমার সাঁধু দন | ৬১ 





জলধর জিনি অঙ্গ তু ললিত ত্রিভল, 

তমাল অঙ্গে মেশ। অঙ্গ যেন কালীয় ভূঙঙ্গ, 

কি দিয়ে গড়েছে অঙ্গ নয়নে দ্বংশীল অঙ্গ 

কুলের গৌরব হ'ল সাঙ্গ কি জানি কপালে ঘটে ॥ 

বংশী নিয়ে বংশীধারী চূড়া! বাষে কাকা করি, 

দ্বিয়ে চরণ ঢরণে]পরি ত্রিভুবন আলো! করি, 

রূপ হেরে শুকশু!রী প্রেমেদের গড়াগড়ি, 

এবার, দিবে সব কুলে কালী বুঝি সখি সে লম্পটে 

পরারধি সে নয়নে,এ্রঘতে, নারিগো ভবনে, 

ফিরি স্জা বনে বনে কে যেন কয় কাণে কাণে, 

চললো নিকুঞ্জ বনে প্রেমিক প্রেচুমকা সনে, 

মুকুন্দ ভাবিছে মনে জল আনিতে যাবে ঘাটে ৪” 

এই গান ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আখর, সে যে কিব্যাপার তাহা লিখিবান্ 

শক্তি আমার নাই) শেষে" দেখা দাও দেখা দাও, প্রাণ. গোবিন্দ গোপিনাধ, 
এই খুয়া ধরিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন চলিল, এদিকে ভোর যে কখন 
হইয়!ছে কাহারও সে সংজ্ঞা নাই, হটাং গঙ্জাতীরের কল হইতে ৭টাঁর বাশ 
বাজিয়! উঠিল অমনি তাড়াতাড়ি মহাপূকুষ কীর্তন বন্ধ করিয়া প্রাতঃকৃত্য 
ঘমাপলারথে "জয় গুরু জয় গুরু” বলিয়া গাত্রোধান করিলেন আমরাও মহ, 
পুরুষের নিকট বিদায় লইয়া গঙ্গা্গান করিয়া বাড়ী ফিরলাম রাস্তায় পন্ডিত - 
মহাশয় ধলিলেন “কিহে তুমি কখন শ্রম জুটেছিলে ? দেখ, যথার্থই যতটুকু 
সময় ইহার নিকট থাকা যায় পরমানন্দেই কাঁটে, তোমরা কিবল ? তোমাদের 
কি মনের ভাব জানিনা আমি কিন্তু বড়ই আনন্দ পাই,যাই হউক আমাকে 
অবসর করিয়া এক একবার আসিয়া ইছার চরণ দর্শন করিয়া যাইতে হইবে ।” 
সি ঝলিগপাম "পণ্ডিত মহাশয়! আমাকে দয়া করিয়া সঙ্গে আনিবেন 
ঘ।মারও বড় ভাল লাগে)? এইভাবে নানা কথ। বলিতে বলিতে লকলে নি 
লিজ গৃহে গমন করিল। আমিও আশ্রমে ফিরিলাম বাড়ি আসিয়। ৪ বেগে 
তখন পৌপে এগারটা। 


দে, 


যবে 


আছুরে ছেলে । 


চস উট 0 0 জপ 


মায়ের আদুরে ছেলে গোরা দ্বিজম্ণি। 
জর্ধ নদীয়ার পথে খেলেন আপনি ॥ 
কত রদ জানে গোরা কছিব কি তার। 
খেলা ছলে তরিনাম কক্চেন প্রচার 7. 
পূর্বে যেইমত ক্রীড়া করিলা গোকুলে। 


7 ০৪ 
জেই সব লীলা "প্রভু করে বাল্যকালে ॥ 


শুধু যে বালকে মাতে প্রভুর খেলায় 
আহ। নর্ভে, পণ্ডততেও আপন! হারায়। 
হেথায় খুগ্সিয়ে বুলে মাতা শচীরাণী। 
ক্ষুধ(র সময় কোথা স্নেহের বছনি। 
মাতা বলে হারে বাগ তোর ক্ষুধা নাই। 
আয় কোলে যাহুমণি ধরে ফিরে যাই ॥ 
ক্রুদ্ধ থাক্যে না আসিবে জানে তাগ মতে। 
তাই তারে ভুলায়েন মা নানা মতে॥ 
জননীর মধুর বাক্য এড়াতে নারিল। 
সোণার গৌরাঙ্গ মোর গৃহে ফিরি গেগ ॥ 
শুতোলানাথ ঘোষ বর্ম । 


গহিন 


কৃতাকত। 


মীর-মধুর-মৃহুল-নুধ্বনি 
প'শেছিল এই শাবণে। 
টরণের লে রেগু হ'তে সাধ 
জেগেছিল এই পরাণে ॥ 





আশ্বিন, কার্তিক, ১৩২৯1] প্রাপ্তি স্বীকার নংক্ষিপ্ত সমালোচনা । ৬৩. 


যবে, আকুল বঠ্জলি ছুটেছিপ প্রাণ 
বদৃরে গুনি বাশুরী। 
তখনি হে নাথ! কিজালি কি তথে . 
সকলি ফেলিল আবরি॥ 


শে, খোর কুহেগ্রিকা তামমীকুহকী 
ভা য়ে গেল দূর বহু দূরে। 
সেথা,  অঙ্জানা অচেনা কণ্টকের পথে 
| দিশাহারা যেন চির তরে॥ 
তবে, ঝর, ঝর, ঝর, ঝারিল নন 


চাহিল উপরে নীলিমায়। 
আর, অবশ পরাপ.নিরবে, ভাকিল 
কোথা নাধ তুগি দয়ীময়। 


ভ্রীনিত্যানন্দ গৌহ্বামী 1 


প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচন।। 


জরীকৃষ্ণ-লীলামৃতম,। ভাগবতাচাধ্য মহাপ্রতুপাদ জীযুক্ত লীলকাস্ত দেব 
গোস্বামী প্রীত । গ্রন্থখানি কৃপা করিষা গোস্বামী প্রভু দিয়াছেন, পাঠ 
করিয়া কতদূর আনন্দিত হুইয়াছি তাহ] ৰপিবার ভাষ। পাইন।। এই গ্রন্থে 
ভগধান্‌ শ্ীকুফের বৃন্দাবন লীলার ব্যাখা! অতি বিস্তৃত ভাবেই করিয়াছেন, পরস্ত 
গোলক লীলাও ব্যাখযাত হইয়াছে শ্ীরাসলীলা পর্যন্তই এই খণ্ডে বর্ণিত 
হইয়াঞে। আশ! দিয়াছেন অন্তান্ত লীলাও প্রকাশ করিবেন। আমরা সমন্ত 
লীলার প্রকাশ .দেখিবাধ জন্ত উতকতিত রছিলাম। প্রথমে প্রভু নিজরুত 
লরল সংস্কৃত শ্রোকে লীলা বর্ণনা করিয়া শেষে উহারই সরল ব্যাখা করিয়া 
দিয়ছেন। এ ব্যাখ্যা যেখন বন্দর ও সরস তেমনই মধুরতর ভাব 
পূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয় লেখক প্রকৃতই লীলারসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। 
তারপর সংস্কৃত গ্রোকগুলি এমন সরল অথ মধুর ভাবে রচিত যে, পাঠ 
করিতে ব! বুঝিতে কৌন কষ্টই হুমন1 অধিকস্ত পাঠ করিতে করিতে মনে হু 
এ যেন প্রাচীন কোনও মহাকবির রচিত গ্লোকই পাঠ করিতেছি । আজীবন 
তগবৎ-লীলা আলোচনা করিম! গরু থে অমূল্য রদ প্রকাশ করিয়াছেপ আশা 





১৪ উক্তি 1 "1 ১৮শ র্ষ,_ ২য়, ওয়, সংখ্যা ॥ূ 











করি সকলেই জে বত্ব সার্থরে গ্রহণ করিছধন্ত হইবেন । এমন মধুর গ্রন্থের 
সমালোচনা হয় ধা, এ গ্রন্থ নিত্য অহরহ আত্বাদনের জিনিপ। প্রভু ভাগ-' 
ঘডের অসাধারণ গণ্ডিত এবং অপুর্পসা ব্যাখ্যাতা। আমরা গাহার জ্রীমুথে 
খ্যাখ্যা শুনিয়াছি ভারপর আবার এই গ্রন্থ পাইয়া! প্রকৃত পক্ষেই বিশেবরূপে 
আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছি । আমাদের সনিব্বষ্ক অনুরোধ প্রভু এইভাবে 
ভগবানের সমগ্র লীলার আলোচনা করিয়া! অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া ধাউন। এঅন্থেয, 
ছাপ! ও কাগজ সমস্তই দুন্দর এই ছুর্দুগ্যের মন এমন উৎকৃষ্ট কাগজে এত 
 ব্বড় গ্রন্থ ১৪* দেড় টাকা দিয়া গ্রাহকগণকে আরও হুযোগ দেওয়া হইয়াছে। 
১৮নৎ অস্বৈত চরণ মদ্রিকের লেন শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ সাধুর নিকট ও গুরুদাস 
লাইব্রেতীতে পাওয়া যায়। উক্ত-্গোস্বামী প্রভু প্রণীত, পঞ্চরত্ব, পিতৃস্ত্োন্র 
গপতিব্রত] এই তিনখ।নি গ্রন্থ পাঠেও আনন্দিত হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
উজবংশী বিষ্ষাশ, কান্পুরাণ বঙ্গানুবাদ ও আবার গৌর এ সকল গ্রন্থ এখনও 
আমরা পাই নাই। 


৮৮ 


উগ্র জহ্রটি) 


প্ীতীগৌরাঙ-ভক্ত-সন্মিলনী । 


খিগভ 8$1১১ই ১৮ই ও ২৫শৈভাঁদু এবৎ ১লা৮ই ২২শে ও ২৯শে আথিন 
প্সন্মিপনীবর অধিবেশন যথারীতি হইয়াছে । ভক্তগণের আগ্রহে ১৫ই আশ্বিন 
ও ২২শে আহ্িন দুই দিনই শ্রীনগর সম্তীর্ভুন হইয়াছিল। সহকারী মভাপতি 
অহাশয় পীড়িত থাকায় হ্টা সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই । ওজন 
সভ্ভাবন্ধ কর! হয় নাই। সভ্যগণ যথারীতি সন্ভাধিবেশন করিয়াছেন! দিন বিল 
লভাদ সস্গণ যেরূপ উৎসাহের খহিত মিলিত হুইয়! কার্য করিতেছেন 
তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই ভ্রীসভার বিশেষ উন্নতি হইবে। আমরা সর্পান্তঃকর়ণে 
উমন্মহাপ্রভুর নিকট মভার উন্নতী কামনা করি। প্রতি. বৃহস্পতীবারই 
লিল! ভক্তি-নিকেতনে সভার অধিবেশন হয় আমরা সকলকেই যোগদান 
্ষরিতে অনুষ্পোধ করি। 

বিনধত £-৮ 
জীফপিভূষণ চক্রবত্ত। 


(সম্পাদক জ্রীগৌরান-হক্ত-সন্মিলনী |) 





ভক্তি ১৮শ বর্ধ দর্থ সংখ্য), গগ্রচাঁয়ণ ১৩২৬ সাঁল। 
[জারি ০১ 


গয়া-প্রত্যাগত। 


দ'দেরমাঝে পড়জ সাড়া আগ্ছে গৌর ফিরে! 
ভক্তগণও আন্ছেন সাথে চতুর্দিকে ছ্িরে॥ 
লদেবাদী ছুটল সবে ফেলি আপন কাঞ্জ। 
কুঙগগবালা আপনহারা হানি লাজে বাজ। 
সোগারগৌর ফিরছে শুনে পড়ুদ্াগণ কাগে। 
জারিজুরি খাটবেনা আর নিমাই টাদের দ্াপে। 
বিঞুপ্রিয়া আকুল হ'লেদ পথের পানে চেঘ়ে। 
শচীমাতা নিমাইটাদে আনতে গোছল ধেয়ে, 
খত তেই শহ্ছন ফিরে বড়ই কাতর প্রাণ। 
ভ1.১ন ও (5 বাবে বন্ধে মধুর কান ॥ 


চে! 


র্‌ 


টি হাত হল লয়ন জলে তাসে। 
ত্তেযনংগা 


নন এজ হাতল আকুল ভক্ত ভ্রাসে॥ 
ধেয়ে গিয়ে শচীরাণী পুত্র নিলেন কোলে। 
বলেন বাপ! ব্যাকুল কিরে, রাস্তা এত চলে? 
পুত্র দেহে পাগলিনী (মা বুঝলেন না তার মন.। 
বিশ্বের কাজে বিশ্বনাথ (ফে) হারায়েছেন আপন॥ 


শ্ীভোলানাথ ঘোষ বর্ম । 


হরিনামের অগ্রি-পরীক্ষ। | 
'(লেখক-শ্রীযুজ বামাচরণ বনু ভাবগাগর ।) 
( ১) 


৫ 4 
গলা (পপ 
৮৩৫ 


অংহঃ সংহরদখিলং সকু€দয়াদেব সকললো!কস্য। 
তরণিরিব ভিমিরজলধিং জমুতি জগন্মজলং হরেন1ম ॥ 

অহন্ধারী আবিশ্বাধী জীব কিছুতেই খাটো হইতে চাঙেনা, আত্মগরিম 
ছাঁড়িতেও রাজি হয় না, আর নিজের লুদ্িতে বেড় না খইলে তাহা নাতুলের 
বাতুলতা বা কবির. কল্পনা বপিয়! উড়াইয়াই দিতে চাহে । শাস্র-মিদ্ধান্ত বা 
আগ্তবাক্য বপিয়া কিছুই মানিতে চাহে না। আধুনিক বৈদেশিক-শিক্ষা 
এই স্বাতন্ত্রাভাবকে আরও বাড়াইরা তুলিতেছে। তবে উচিৎ কথা বলিতে 
গেলে শাস্্েরও স্থল বিশেষে বাড়াবাড়ি কিছু বেশী। নাষ'দহিমা কীর্তন 
করিতে ঘাইয় শাস্ত্র শতমুখ হইয়া বলিতেছেন_-“'হত্রিলাম একবারমাত্র উচ্চারিত 
হইলে সকল লোকের নিখিল পাপ তাপ দূরীভূত হইয়া যায়; মোহতিমিরাচ্ছন্ন 
ভবজলধি পাঁরে যাইবার একমাত্র তরণী হইল ভবলমন্গল হ!রন!ম॥ সেই 
জগন্মল হরিনাম জয়বুক্ত হউন।” এই ঘোর বিচার বিতর্কের যুগে শাস্ত্রের 
এত বড একটা কথা যেল আনা ভাবে কে মানিবে? 

ত্রেভাযুগে সতীত্ের একবার অগ্রি-পরণক্ষা হইয়াডিল ; অতীশিরোমপি 
জগন্মাতা সীতাদেবীকে অগ্ঠি প্রবেশ করিয়া তবে সততীত্বের গৌরব অব্যাহত 
রাখিতে হইযাছিল। এবার কলিযুগে শ্ীনামের অগ্নি পরীক্ষা হইল । সেবারের 
পরীক্ষা হইয়াছিল ভগবান শ্রীরামচজ্রের নিকট, এবারের পরীক্ষা হইল 
শয়তানের “হষ্কত, তাই নির্্মমন্তায় এবারের অভিনয় ভীষণ হইতে ভীষণতর-_ 
ভীবণতম হইয়া উঠিল। 

কামদেবের অমোখ অস্্রে বন্তরপাণি শ্বর্গাধিপতি ইজদেব লান্থিত ও কলস্থিত 
হুইয়াছিলেন, দেবাধিদেব ত্রিশুলধুক ত্রিপুরবিজয়ী মহাদেবও বিপধ্যস্ত ও লঙ্ভি 
হুইয়াছিগেন। স্বর সর্বলোক পিতামহ স্যষ্টিকর্তী ব্রদ্দাও নিতান্ত কলঙ্কিত 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৬।] হরিনামের অগ্নি-পরীক্ষা ! ৬৭ 








হইয়। সপ্তলোক মাঝে মুখ লুকাইবার স্থান গান নাই। সেইব্পদর্পি ও পুষ্ই 
কামদেৰ এবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, বুঝি শ্রীগৌর!্-ভক্কের প্রভাব পরীক্ষা 
করিয়। জগংবাসীকে দেখাইতে আনিয়াছেন। 
পাঠক 1 দেখুন এ বেণাপোপের নির্জন উপবনস্থিত পর্কুটির দ্বারে এক 
নবযৌবন ভরে গল্সিত। পরমাকপনণী কামচারিণী মোহিনীমৃর্তি। ধ্য।ননিমঞ্র 
এক নবীণ ব্রচ্মচারীর সুখে সনুপস্থিতা। যোগভঙ্গ করিতে ন্বর্ণবিদ্যাধরী 
আনির্দ্যকপদী উপ্বমী এই কলিধুগেও কি মত্তধাম পধ্যশ্থ ধাওয়া করিয়াছেন ? 
শারদশ্ুল্ জৌত[লোকে কূপসীর রূপেরছট। মরুও উচ্পিয়া পড়িতেছে, কামিনীর 
ক।মাপপাসা-তরঙ্গ যেন রজভঙ্গে নৃত্য করিতেছে । মনের মত শিকার দেখিয়া 
বূপযৌবনব্রীতা বিপাঁদিনী ধন্ুকে একেবারে পঞ্চবণ জুড়িয়া বসিলেন। 
জক্ষ উ্।ডিযা দেখাই বমিল ছয়ারে। 
কহিতে জাখিল কিছু সুমপুর স্বরে ॥ 
ঠাকুর, তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন। 
তোমা দেখি কোন্‌ নারী ধরিতে পারে মন ॥ 
বেণ!পোল মুলঘর পরগণার অন্তত 1 মুলঘরের ছুষ্ট জমিদার রামচন্দ্র খারু 
বিশেষ গ্ররোচনাপ্জ নারাঙগনা হারা নিজের রূপের জালে শিকার -ধরিতে 
আপিহাছিল; কিন্তু উপ্ট। হইয়া গেল, যুবকের নবীন যৌবন ও অপজপ জপ” 
মাধুরী দেখিয়া হীরার মন এ চরণে বিক্রী হইতে চাহিল। হার ভবিল এই 
দেবদূলভ্ভ রমণীয় যুষ্তির কাছে জীবন যৌবন সব বিনামুল্যে বিকান যাইন্ডে 
পারে। হীর! মনের কথা আর গোপন রাখিতে পারিল না। উপযুক্ত স্থান 
গু হুযোগ ব্ঝিয়া একেবারে নল'জ্ঞ প্রস্থাব করিম্বা বসিল। হী বালল,__- 
“তোমার সঙ্গম লাগি লু মোর মন। 
তোমা ন1 পাইলে প্র!ণ না যায় ধারণ ॥” 
নবীন ব্রদ্দচাপীর তেজঃপুঞ্জ দিব্যকান্তিতে উপবন যেন স্কালোকিত হইয়া 
আছে) যুবক বাহাজ্ঞান শূন্য, নামরষে নিমগ্ন। কামিনীর কাখভিক্ষার প্রস্তাব 
হজের ন্যায় তাহার বঙ্ষে নাজিল, ঘুবক চম়কিয়া উঠিলেন, রূপসীর দিকে 
% তাকাইয়! মূহুর্তের জন্য) তাহার হাদয় কাপিয়া উঠিল। হা গ্রভো। এই মক্ষিকার 
উপর কামান সজ্জিত হহলটি জন্য? '“দারবী প্রতি হরে মুনেরণি মন। 


৬৮ তক্তি। [ ১৮শ ব্ব/--৪র্থ, অংখ্য]। 





যাহাতে 'মহাযোন্ীর যোগ ভঙ্গ হয়, এই ছুর্লের উপর সেই কঠোর অগ্সি- 
পরীক্ষা কি জন্য? মায়াদেবীর রঙধান্ত উন্ধাজাল [বকীরণ করিতে করিতে 
গ্রাস করিতে আমিতেছে দেখিয়া প্রথমে মুহুর্তের জনয হবিদাসের হৃদয় 
বিচলিত হইয়াছিল, পরযুহুর্তে নামের অচিস্ত-প্রভভাবে নিরাশ্রয় যুবক শক্তিসম্পন্ন 
ইইলেন। হুরিদাম বুঝিলেন_মমপ্তই প্রভুর থেলা? নাম স্বয়ং কুষ্ণ, 
নামরূপী কোটি-কন্দর্গলাঞুন প্রীনন্দনদানের আশ্রয়ে তিনি রহিয়াছেন। সেই 
নিরাপদ নামতুর্ণি থাকিতে সহত্র কামদেব আমিলেও আমার কেশাগ্রস্পর্শ 
করিতে পারিবেনা। হরিদাস বুঝিলেন--_ | 


কষ হৃধ্য মম, মায়া হয় অন্ধকার। 
যাহ কৃষ্ণ তাহ নাহি মায়ার অধিকার ॥* 
তাই রমণীর কথা শুনিয়া একট চ5.কি ভ।মিজ। াযভিখারিসিক বলিলেন" 
রঙ ্ তোমা কটি ছা ক) 
তখ্যা নাম সমাপ্ডি বি 213 তা টি 
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সন্থা) 
লাম সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মদ ॥ 
আঃ সর্বনাশ! আকুমার ব্রচ্মচারীর ব্রঙ্গচধ্য পুর রূপসী যুবতীর করণের 
জোয়ারে শুক তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল! হরিদাস যে কামঠারিণীর প্রার্থন। 
একরকম অগ্গীক|র করিয়াই ব্সিলেন! কেবল ব্যরধান রহিল শ্রীনাম সংখ্যা 
পূর্ণতা । তাহা আব কামদেবের কাছে কতক্ষণ টিকিবে! নাম কি এই 
পরীক্ষান় ব্রক্ষচরীকে রক্ষা করিতে পারিবেন? পাঠক, অধীর হইবেন না, 
দেখুন শেষ পধ্যন্ত কি কল দাড়ায়। 


কামকিন্থরী হীরা আনন্দে আটখ।না হইয়া পড়ি, ভাবিল আগার রূপ- 
জ্যেতিতে কঙঃহ।তি ঘোড়া তল হুইয়। গেল, পক আর কতক্ষণ টিকিবে? 
জালম্বন উদ্দীপন হারার সম্পূর্ণ অনুকুল । গ্র।মের উপক$স্থিত বাসভী কুছমাকীর্ণ 
পরম রমপীঘ্র উপব্ন, পূর্ণচন্ত্রমা-কিরণে।দীপ্ত রাত্রি কাল। জনসমাগমের 
অন্ভু[বন1 বিরহিত নিধন কুটিরে যুবক যুবতী অবস্থিত, এহেন অবস্থায় হীরার 
কামনা আর কতক্ষণ অপুর্ণ থাকিতে পারে? আশার বাণী শুনিয়া হীরা কাল 


শা 


ভগ্রাহায়পণ, ১৩২৬] হরিনাঁমের অগ্র-পরীক্ষা । ৬৯ 








প্রতীক্ষ! করিয় দ্বারদেশে বসিয়া! আছে ওদিকে গ্রেমগদগদ কান্তি অধিকতর 
নিষ্ঠার সহিত উচ্চস্বরে নাম জপ করিতেছেন। শুনিতে শুনিতে হীরা আবিষ্ট 
চিন্তপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া যুবকের অপুর্ব রূপ দর্শন করিতেছে । কখন.ষে 
রাত্রি পোহাইল তাহ| জানিতেও পারে নাই। উষাগমে পক্ষণর কলরব শুনিয়া 
হীরা চমকিয়া উঠিল। যুবকের দিকে সতুষ নয়নে তাকাইল। দেখিল, 
নাঁমআোত জলপ্রপাতের ন্যাঘু অনিতা চলিতেছে । “কালি আমিব” বলিয। 
আনিচ্ছার সহিত হীরা প্রণাম করিয়া গৃহে চলিল। যাইতে যাইতে ভাবিল 
আমার ভাগো কি এ হেন নিধি মিলিবে ? 


অনেক সময়ে ঘরের দ্বার রুদ্ধ না করিমাও সাধু গৃহস্থ ঘুমাইয়া পড়েন, কিন্ত 
কতক্ষণে পরের সর্বনাশ করিব সেই চিন্তায় চোরের ঘুম আইসে না। পাপ" 
মতি রাগচন্দ খাঁর নিদ্রা নাই, কতক্ষণে হরিদাঁসের সর্বনাশ হইয়াছে সেই 
হুমংবাদ পাইবে, আর একটা সোরগোল করিয়া ধর্মমধরগীর মুখে চুপ কালী দিয়! 
শি ক্িবে সেই চিন্তা ব্যাকল। তাহার ধারণ। হরিদাস ভঘন্কব অপরাধী, 
জশয়ন্তে পুতিয়া ফেলিলেও তাহার সমুচিত শাস্তি হয় না। সেকি না ম্লেচ্ছ 
যবনকুলে জম্মিধা এখন পরম হিদ্দু সাজিয়া "হরিদাস" হইয়াছে । তারকরঙ্ষ 
নাম, 15: হিন্দুর একচেটিয়া সম্পত্তি তাহাই কি না গ্রেচ্ছ যবন হইয়া, শীস্ত্রবিধি 
উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চৈঃম্বরে কীর্তন করিতেছে? ইহার উপর আবার রাজা রামচজ্জর 
খা মোমাহেব ব্রাহ্মণ কুলতিলক দুর্গাদাম নামক জনৈক ব্রাঙ্গাণ যুবক হরিদাসের 
কুহুকে পড়িয়া সাঁধু সাজিয়া"হরিদাসের চেল! হইয়াছে; এই অতি অমার্জনীয় 
অপরাধে হিন্দু সমাগুপতি ব্রাহ্মণ কেশবী রামচন্রর্থার বিজাতীয় ক্রোধ হুইয়!ছে। 
তাহার ধারণা'হরিদাস ভগ্ডতপর্থী, কাজেই উহাকে গ্রাম হইতে দূর করিণার জন্য 
অনেক যুক্তি পরামর্শ চলিতে লাগিল । পাপবুদ্ধি রামচক্রর্বা বলিলেন "শুধু 
তাড়াইগে কি হইবে, উহার ইহুক|ল পরকাল একেবারে খাইয়া দিতে হইবে)” 
তখন বারবিপাসিনীদের তলব গপড়িণ। সাধু সন্ন্যামীর যোগন্তঙ্গ করিতে যাইবার 
প্রস্তাবে কেহ বড় একটা রাজি হইল না; শেষে রামচন্দ ধার নিছ্ের রক্ষিতা 
হা নটার তলব পড়িল। হীরা মিজের পশারের খাতিরে শ্বীকার করিয়া 
ব্সিল। মদগর্কিত। হীরা ভাবিল বাজা যাহার আচরণের গোলাম, তাহার 
নিকট পর্ণকুটিরহাধী ভিখারী কতক্ষণ টিকিবে! সেই আশায় হীরা পর্ণকুটিরে 


৭৬ ভক্তি । [ ১৮শ বর্ষ, ৪র্থ, সংখয।। 





য/ইঘা এখন নিজেই ফাদে পড়িয়াছে। পরদিন প্রাতেই রাজ। হীরার নিকট 
পাইক পাঠইয়া তত্ব লইলেল। হীরা ঘলিল__ 


আজি আমা অঙ্গীকারু করিয়াছে ব্চনে। 
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সমমে। 
হীরা গৃহকন্মী করিতেছে কিন্ত মন আনমোনা হইয়। গিয়াছে, সেই বরন্দা- 
চারীর কণ্ঠ নিংস্থত “হরেকুফ) নাম যেন মরমে যাইয়। বঙ্ক ত হইতেছে। 
কৌতুহলাবিষ্ট সহচরিরা সংবাদ ভানিতে আসিল ; হীরা নবীন তাপসের 
অপুন্পভাবের কথা দুই একটা বলিল বেশী কথা কহিল না। চারি দণ্ড বেল! 
থাকিতেই অভিসারের সাজসজ্জী করিল, গা ঢাকা অন্ধকার হইতে না হইতেই 
হর] চলিল। | 
নামনিষ্ট হরিদামের নাম নিষ্ঠা আজ শতগুণ বাড়িয়। গিয়াছে, তাহার আহার 
নাই, নিদ্রা নাই, অবিরাম--আর্ধিশ্রাম প্রপত্নভাবে নাম করিতেছেন, আর 
অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন -“প্রভো ! আমার দ্বারা কি শ্রীনামের মহিম! 
সংরক্ষিত হইবে? পরক্ষণে শ্রীনামের স্বরূপ উদ্দীপ্ত হইল-_ 


নাম চিন্তামণিং কষ্খশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ । 
পুর্ণঃ শুদ্ধে! নিত্যমুক্তোহভিন্াস্বানামলামিনো:॥ 


নাম নামি অভিন্ন, যেই নাম সেই কৃষ্ণ । নাম-চিন্তামপি স্পর্শ মানেই 
মহাপাপীর পাপকলন্ক বিধৌত হইয়া পধিত্রাত্্বা হইয়া যায়। নাম সাক্ষাৎ 
সব্বাক্ক চিপানন্দ স্বরূপ, নিত্যপুর্ণ, নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত । কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ 
নাম শ্বরপতঃ সপ্মাৎশে একরপ। শগ্রধাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। 
বিখাসী হরিদাস হিমাচলের ন্যায় অচল অটল রুহিশেন। সমাগত! 
কামভিখারিণী হুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া, মায়াবিকত জীবের ছুর্গতি দেখিয়। 
হনিদাদের হৃদক় গলিয়া গেল, মহ!পরাধার ন্যায় সদৈনো ধলিগেন - 


কালি ছূঃখ পাইলে অপরাধ ন। লইবে আমার । 
অবশ্য করিব আর্মি তোমারে অঙ্গীকার ॥ 
তাবৎ ইহা? হসি শুন নাম সঙ্থীর্তন। 

লামপুর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমান মন।* চৈঃ চঃ 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৬। ] হরিনামের অগ্নি-পরীক্ষা | ধ্ও 





হীরার কর্ণে অযুত বধিত হইল; সর্পদান্গে তাড়িত গ্রবাহ ছুটিল, পুজকিচাশী 
ভতিভরে শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করিল ও ব্রহ্ষচারীকে প্রণাম করিয়। 
পুর্বদিনের স্তাধ দ্বারদেশে চাপিযা বসিল। আনে করিল আজ নিশ্চয়ই আমার 
মনোবামন1 পূর্ণ হইবে। পাঠক মানসনেত্রে একবার এই শুপ্ৰর দুশ্যটা 
অবলোকন করুন। মহাতেজঃপুঞ্জ নাস বিগ্রহের দিব্য মুর্তির সন্মথে ঘনীুত 
পাপের কালিমাময়ী মুত্তি! শ্রীনামন্ধ্য যেন অনন্ত নরকের ঘোর তমসামেতে 
সমাচ্ছন্ন। প্রাকৃত কাষদেব অষ্টপ্রহর নামনিষ্ট নিরীহ গৌরভক্তকে অষ্টে 
পৃষ্টে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছেন! নাষের সত কামের জড়াই চলিয়াছে, 
গৌরভ্ক্ত কিরূপ খেলোয়ার তাহাই বিস্ময়বিস্মারিত নেত্রে জগং দেখিতেছে। 
বায়স্কোপে যেখন দেখিতে দেখিতে জলম্ত চিত্র শুন্তে মিশিয়া যায় 
মায়াপিশাচীর কত লক্ষজনমের গাপকলুষিত কালিমামুর্তি কিরপে বৈহ্যত্িক 
ক্রিয়ায় পরিবর্তিত হইয়া দ্িব্যবর্ণে রপ্ভিত হইতেছে, পিশাচের প্রি্বরুগ্গ নরক 
কিরূপে শ্রীনাম কৃষ্ণের দিব্য নিকেতন শ্রীগোলকে পরিবর্তিত হইতেছে পাঠক 
অবলোকন করুন । 

নামন্বুত হরিদাসের দর্শন মাত্রেই হীরার বছ জন্মের সর্কিত ভিজা “পল 
গাদায়” (তৃণরাশিতে। আগচন লাণিয়াছে, ধূমফিত অবস্থা, আগুনকে চাপিয়। 
নিভাইতে চাহিতেছে কিন্তু শ্রীনামের অচিন্তশ্তি ক্রমেই জাগিয়া উঠিতেছে। 
অই দেখুন দ্বারে বসিয়া নাম শুনিতে শুনিতে অননু দক্ধান মন্ত্র মুগ্ধের সার 
হীরা "হরি হরি" বলিতেছে। 

দ্বারে বসি নাম শুনে বোলে “হরি হরি।* 


বলিহারি নাম মহিমা! মাঘাদেবীর অনাদিকালের হাছেগড়া, লিজ-কিস্করী, 
যাহার দ্বারা কত অকর্্ম করাইয়াছেন, কত নিবীহের সর্বনাশ করাইফাছেন, 
মায়ায় সেই চিরকিস্করী দুইদিনেই হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। ওদিকে 
নাম প্রবাহ অবিরাম চলিয়াছে, হীরার মনেও ঝাড় উঠিয়াছে, তাহার প্রাকৃত 
লুখভোগ লালসা ক্রমে সরিয়া যাইয়া কি যেন কি এক নূতন প্রকারের লাপসা 
জগিতেছে। হীরা নামনিঠ নবীন যোগীর দিকে বিস্মিত নয়নে তাকাইয়া 
আছে আর ভাবিতেছে ইহারতো রক্ত মাংসের দেহ কখনই নয়, ছুনিয়া়তো 
এপন্দ লোক কখন দেখি নাই বা শুনিও নাই। হীরার মনে একবার হইতেছে 


ণ্২্‌ ভক্তি । [ ১৮শ বর্ধ,- !র্থ সংখ্যা। 








যে, এরূপ অপুর্ব দেবতার সর্বনাশ করিলে নরকেও স্থান হইবেনা, উঠিয়া ঘরে 
য!ই। পরমুহুত্তে ভাবন্প তাহা হইগেতো। এগ্দ্িনের পশার প্রতিপত্তি নব ভাদয়া 
যায়। তখন সুমতি কুমতি আপোষ করিল "য!কৃ যখন নিজজ্জ প্রস্বাব মুখ 
কুটিঘা] করাই হইয়াছে, তিনিও অঙ্গীকার করিয়াছেন তখন দেখা যাউক 
শেষ কি হর!” হঠাং পক্ষীকূলের কাকলীতে হীরার চমক ভাগিল, কাতর 
দৃষ্টিতে হরিদালের মুখের দিকে তাঁকাইযা ছটফট, করিতে ল(গল-- 
পুত্র শেষ হেল বেশ্যা ভর্ষপিষি করে।? 
জীবের তুর্গতি দ্বেখিয়া হরিদ্রাসের জ্দয় গণি গেপ। মহ! অপরাধীর 
ম্যায় পুনর্বার হীরাকে বলিলেন--. 
কোটি নাম যজ্জ করি এক মাসে। 
এই দীক্ষা করিয়াই হৈল আমি শেষে॥ 
“আঙ্ি অমাপ্তি হৈবে? হেন জ্ান কেল। 
সমস্ত রাত্রি নিঙ্গ নাম সমাপ্তি করিতে নাবিল ॥ 
কালি সমাপ্তি হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ। 
শ্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হহবেক সঙ্গ ॥ 
হরিপাস ঠাকুর মিথ্যাকথা ও প্রবর্চনা দোষে দেষী না হইষেন কেন? 
বস্ততঃ হরিদাস ঠাকুরের কোনও দোষ নাই, তিনি নিরস্থু ; তিনি প্রথম দিন ও 
দ্বিতীয় দ্রিন বলিয়াছেন “নাম পূর্ণ হৈলে করিব যে তোমার মন.” লাম 
মহিমায় পরম শ্রদ্ধাবান হরিদান উত্তমরূপে জানিতেন যে, তাহার নাম পুর্ণ 
হইবার পুর্বে বেশ্যা আব বেশ! ধাকিবে না, সে নাম প্রভাবে দেবী হইয়া 
যাইবে তাহার মনে আর পাপ বাসনা নিশ্চয়ই থাকিবেনা। তৃঙীয় দিবসে 
হরিদাস আরো খোলাখুলি বপিলেন “কালি নিশ্চয়ই ব্রতভঙগগ হইবে “শ্চ্ছন্দে” 
তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ।” হর ব্রত নামনিষ্ট হরিদ[সের নামে অটল বিশ্বাস 
ছুই দিনেও বেশ্যার মন পরিবর্তন না হওয়ায় তিনিও কিছু বিস্মিত হইয়! 
প্রতিজ্ঞ! করি বলিলেন, তৃতীয় দিবমেও যদি নামের কপ নাহয় তিন দিন 
নাম শ্রবণেও মহাপাতকীর পাপ তাপ যদি বিদূরিত না হয় তবে আমি বৃধা 
আর ঝে।লাধাল। বহিয়্া কি করিব) আমিও এই মহাপাতকীর সহিত মিশিয়া 
অতল রদাতলে ভুবিব। পরতো, আজ তোমার ্রনামের অগি পরীক্ষা। 
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আমি যদি ডূবিকা মরি আর তোমার লাম কে লইবে!” ভর পরীক্ষা এই 
শ্বানেই অবসান ; ভক্ত গ্রুপ হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন এক্ষণে প্রপন্রশরণ 
শগবানের নিজের পরীক্ষা আরন্ত হইয়াছে। ওদিকে ধৃমাযিত অগ্নি ক্রমে 
অলিত, দীপ্ত-_হুদদীপ্ত আকার ধারণ করিতেছে। হীরার হাদয়-কানলে দাউ দাউ 
করির। অনুতাপানল জলিতেছে, তাহার পাপ বাসনা ও তোগ্গলিপ.স1 সব পুড়িতে 
আর হইয়াছে। হীরা বিমল! হইয়া! গৃহে ফিরিল। কাহারও সহিত বাক্যালাপ 
কলিল না, গৃহে ধাইয়া দ্বার রুজ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল ;) তাহার হৃদয়ে খাও 
প্রতিখাত চলিতেছে । রামাচন্্র বার পাইক আপিল, হীরা দেখা করিল না। 
গ্রতিবেশখনীরা কাণাকাণি আরভ্ভ করিল “হবার গতিকৃ ভাল নহে, দেখন! 
উহার চেহারা যেন কেমন কেমন হইয্ব। গিফাছে।” কি জানি কেন হরি- 
ঘাসের সঙ্গ হীরার যনে মিষ্ট লাগিয়া গিয়াছে। হীরা চন্কু বুিয়াও দেখিতেছে 
"সেই পরম শুন্দর দিব্যমুর্তি হরিদাস শ্রীভগর্ধানে মন বুদ্ধি সত্ঘত করিয়া যেন 
অবিরাম নাম করিতেছেন ।" সন্ধয। না হইতেই হীর। গাশ্রমের দিকে চর্গিল 
আজ আর বেশ বিন্যাস বিশেষ কিছু রচনা করিল না কিছু না বলিয়া ভক্তি 
ভরে পুর্লাবহ শ্রীতুলপীকে ও ঠাকুরকে প্রণাধ করিয়া দ্বার দেশে বিল, আজ 
হীরার ভাবাস্তর হুইয়াছে। তাহার নারকীয় জীবনের নারকীয় চিত্রগুলি 
একে একে তাহার চশ্বুঃর সামূনে আমিতে লাগিল। ক্ত সাধু সত্দনের স্ব- 
নাশ তাহা হবার! যে হইয়াছে তাহার ইত্স্তা নাই, এ হেন পরম পবিত্র অপূর্ব্ব 
বটীকেও (দেব চরিত্র বলিলেও হৃষ্ট উপমা! হয়) কলঙ্কিত করিতে সে আসিয়াছে 
এই সব ভাবিতেই হীরার হাংকম্প আবন্ত ইল) শত্ত বৃণ্চিক দংশনে, 
হীরা অতিষ্ট হুইরা উঠিমান্ছে। হীরার প্রাণ ফ।টিয়া যাইতেছে; সে তরী যুবকের 
চরণ হু'খানি বক্ষে ধরিয়া প্রাণ ভায়া কাদিতে চার কিন্তু মে যে মহাকলক্কিনী, 

সে কিরূপে ্ পবিদ্র চরণ কমণ স্পর্শ করিবে ঈ অভ্তরণাহে হখরার বুক গায় 
যাইতেছে, হীরা আর মনববেদনা চাপিয়। রাখিতে পারিল না) চোখে কাপড় 
দি) হাউ হাউ করি! কাদিতে লাখিল। হরিঘাসেরও প্রেষধারার বক্ষ 

ভালিয়] যাইতেছে; তাহার গভাব-করুণ জ্দব গলিয়া গেল) লজ্জিত হইয়া 
বলিলেন “নাম পূর্ণ হইল আসিল এখনই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।” সেই 

পাপ বাপলার উল্লেখ ভনিতেই হীরার মর্ট্ে বিষম বািল। হীগান জদুত্যণ 
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মন যে সে সব দ্্ণ৬ বাগল। ছাড়িয়াছে। তখন লাভ ছাড়িক়া হীরা ব্রচ্ধ- 
টারীর চরগ্রে দণ্ডের হায় পতিত হইল, ছুট রামচন্দ্র ধার চক্রান্ত সঘ বলিয়া 
ফেলিঙ, মহ! আর্তন্ববে কপ! ভিক্ষা করিতে লাগিল । 
“বেশ্যা হা মুঞ্রি পাপ করিয়াষ্ঠো অপার। 
কৃপা করি করো মো অধমের নিস্তার ৪" 
শীনামের পূর্ণ রুপা হইয়াছে দেখিয়া হরিদাস পরমানন্দিত হইনি, 
সোল্পাসে বলিলেন “ছুষ্ট রামচক্্র খার চক্রান্ত আমি বহু পূর্বেই জানি, সে মুর্খ 
শাহাকে আর কি বলিব কেবল তোমাফে কপ করিবার জন্তই আমি এই তিনদিন 
এখানে আছি নচেৎ সেই দিনই এস্বান হইতে চলিয়া যাইতাম। জগৎ একণে 
হরিলামের মহিম। দেখুক ।” 
কোন্‌ শুভ মুহুর্তে কি হৃত্রে কাহার ভাগ্য যে প্রয়ন্ন হইবে তাহা কে বলিতে 
পারে? পাপিয়সী পাপ প্রবৃত্তি চরিতাথতার জন্ত আসিয়া অজতবাদির হুল প্রেম" 
ভক্তি মহারত্ব প্রাপ্ত হইল। হীরা কিঞিৎ আশ্বস্থ হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে মুখের দিকে 
তাকাইয়া বলিল “ঠাকুর পূর্বেই আপনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ধে, এই দ্বাসীকে 
অঙ্গীকার করিবেন এখন সেই বাক্য রক্ষা করুন--আমাকে উদ্ধার করুন।'! 
“বেশ্য। কহে কৃপা করি কর উপদেশ। 
কি মোর কর্তব্য যাতে যায় ভবক্নেশ 
হরিঙাস হাসিয়া বলিলেন “তোমার ভাগ্য প্রসয় হইয়াছে, শ্রীনাহ তোমাকে 
কপা!ুকরিয়াছেন। তুমি আর সে পূর্বের লরককুণ্ড নহে, উনাদের অঞাকত 
»ত্ব বেদী। তোমার পাপলক ধনাদি সমস্ত ব্রাহ্মণাদকে দিয়া এই [যদ্ধ1আমে 
আপিয়। থাক এখং নি সহকারে-_ 
নিরস্তর নাম লও কর তুলসী সেবন। 
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ।” 
লিষ্ধ পুরুষের লিদ্ধ বাক্য ব্যর্থ হইবার নছে। হরিদাস বলিয়াছেন “লাম 
সদা্ড হৈলে করিব যে তোমার মন।” পাঠক, দেখুন এখন হীরার ঘন কি 
চাহে।' গে চাহে কূপ করিয়া তাহাকে শিব্যা করিক্রা যাহাতে ভব ব্যাধি হতে 
মুত হয় তাহাই করুদ। হরিদাস তাহাই কন্িলেল হাকে নাছ সন্ধে 
দিক্ষিত করিলেন। ূ হীয়া, ঠাহনের চরণ হুখালি তোর করিয়া মাথার. ধন্ধিল ও 


অগ্রহারণ, ১৩২৬]  হরিনাঁমের অগ্নি-পরীক্ষা। ৭৫ 





অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিল। হীরার একবার মনে হইল বহু ভাগ্যে যে দেব1- | 
সাধ্য বন্য পাইয়াছে তাহা আর ছাড়িবে না, হরিদাসের সঙ্গেই যাইবে। 
পরক্ষণেই ভাবিল আমি যে বিাস্বপ আমার অঙ্গের বাতাসে ঠাকুরের অবলন্ক 
চরিত্রে কলঙ্ক আমিবে। আমাম ঠাকুর যাহ! দিলেন তাহাই লইয়া থার্কিব। 
সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রীনামের কৃপায় হীন্িয়-ভোগ-নুখে নিমগ্রা হীরা দেখিতে 
দেখিতে কঠোর ব্রতখারিণী সর্বত্যাগিনী সন্যামিনী হন্দিধাসী হইলেন। 
এই জন্যই কমন্তাগতধত বলিতেছেন-- | 
তুলায়াম লবেনাপি ন শ্বর্গৎ নাপুনর্ভবম। 
ভগবহসনিসঙল্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষ: 1 

লেক বেশা হইল, তবু হুয়া ফিরিল না দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইল। 
হী যখন গৃহে ফিরল তখন তাহার আব সে বিলাস মূর্তি নাই ধুলি ধুসরিতাগ, 
কেশভাব আলুলারিত, চোখ সুখ ছুলিস্া গিয়াছে, অনুতাপাগ্সিতে জর্জরিত, 
কুতীত্র জৈযনদেক জাড়পাল ভধহাকু দেহ মুগ বাউনীপার। হইছে । সহচবি গুস্তি- 
বেশিনীগণ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিগ ঠিক তাহাই হইয়াছে, পাধু মহাজের অর্ব্ঘ- 
মাশ করিতে যাইয়া! হীরাকে ব্রচ্ধদৈত্যে পাইয়াছে। জিজ্ঞালা কাঁরলেও 
হীরা কথা কছে লাকেবল কাদে। বামচন্্রখার লোককে দেখিতেই হীরা 
ঝাটা লইয়! তাড়।ইল, নাপিত ভাকাইয়! হুকুক্িত কেশ দামকে চিরব্দান 
করিল। দীন, দুঃখী, ব্রাক্ষণ সজ্জনকে ধনদোৌলৎসব লুঠাইক়া দিল। একদগ্ডের 
মধ্যে বাড়ী খর তৈজসপত্র সব বিলাই! হীরা গর্ত “হরিদাসী” 
নাম ধরিয়া একবন্ত্রা হইয়া পাপ গৃহের বাহির হুইয়| পড়িল। সকলে বুঝিল 
সাধুর শাপে হীরার সর্বনাশ হইগ্থাছে, তাহাকে ব্রহ্মদৈত্যে ওয় করিয়াছে, 
তাহার রূপ যৌবন সব ব্যর্থ হইল। 

গ্রাম্যদ্বেবতাকে প্রণাম করিয়া হরিপানী সটান বনমধ্যস্থ সেই নির্জন 
আশ্রমে চলিল। উচ্চ কণ্ঠে "হরেকুফ*” নাম লইতে লইতে সেই পিদ্ধ পীঠন্চিত 

* "লবমাত্র সাছু সঙ্গে সব্বসিদ্ধি হয়? কিন্তু লামে সাধু হইলে হইবে না 
শুদ্ধ সত্তবতক্ত হওয়] চাই, ইবৃদ্দাধনবাপি প্নৈক পিস্বিঞ্ন ভক্ত বলিয়।ছিলেন 
“কাকা আগযাদে, বাঘ ময়েনা বড় জোর একটু সরিষ্কা বসে,ফিন্তু মারিতে 
হইলে গুলিভয়া আওয়াজ চাই।” 


৬ ভক্তি ৷ | ১৮শ ব্ধ।--৪খ। সংখ্যা । 





ভূলসীগেবীকে পরিক্রমা করিয়! উদ্দেশ্যে গ্রগুরুদেষকে প্রণাম করিল । না- 
যয়ে সিক্ত সিদ্ধ বেদিকার উপরে প্রভুদত্ত নামের মালা লইয়! হরিদাসী জপ. 
করতে বসিল অভ্তধ্ণহে তাহার প্রাণ হি্ীর্ণ হইতেছে। প্রপন্ন হইয়া কামার 
সহিত অনবরত নাম করিতেছে "প্রতে। আমার পাপের কি প্রায়শ্চন্ড আছে ? 
আমাকে কৃপা করো” অব্যক্ত কারাধ্বনি শুনিতেই ব্রহ্ম দৈত্যের ভয় আরে! 
দ্টীভূত হইল কেহই উহার ব্রিসীযাঁনায়ও আগিতে সাহস করিল না। ধাঠারা 
সাধু সঙ্জন তাহারা ঠাকুর হরিদাসের প্রতি রাজা রামচন্দ্র খার এই অমাটিষিক 
অত্যাচারে মন্মপীড়িত হইয়া ভগবানূকে ডাকিতছে ছিলেন তাহার] এই 
অলোরকিক খটনা দর্শনে বিস্মিত ছইলেন। ছুই একজন আমে যাইয়া তরি 
দাস ঠাকুরেত কুপান্তস্ত হবিদাসীর অদ্ভুত ভজন ক্রিয়। দর্শনে পরমানদ্দিত 
হলেন ও ভক্তিভরে হবিদাসীকে প্রণাম করিয়া কিছু কিছু উপায় প্রণান 
ফরিলেন। হরিদালী আত্মগ্রানিতে দগ্ধীভৃত ছইতেছেন কঠোরতার সহিত ভজন 
ফরিতেছেন_- 

মাধামূড়ি এক বস্ত্রে রহিল সেই রে! 

যাত্রদিন তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে॥ 


তুলসী সেবন করে, চর্কাণ উপবাল। 
ইন্জ্রিয় দমন হৈল প্রেমের গ্রুকাশ॥ 


পদের সৌরভ ঢাঁকা থাকে না দিগ দিগন্তে ছড়াইয়! পড়িল। মাম মহিমায় 
জলত্ত কীর্তি ও হরিদাস ঠাকুরের কৃপা বৈভব এই হরিধাসীকে দেখিতে দেশ 
গেলান্তয়ের বৈষবগণ আসিতে লাগিলেন। 
প্রসিদ্ধ বৈধবী হৈলা পরম মহাত্তি। 
বড় বড় বৈষৰ কার দর্শনেতে ধান্তি॥ 
যেশার চরিত দেখি লোকে চষতৎকারু। 
হরিদাসের মহিমা কছে কারি নমস্কার ॥ 


'নিদ্ধ মহাপুকষের কপার অবিলক্ে হরিদাসীর জনর্থ নিবুত্তি হুইল এখং 
প্রেমের অভ্যুপগ্স ঠইল। কিছুকাল এ আশ্রমে বাস করিয়৷ হরিদাসী গুরু 
বের প্তরণ দর্শন।তিলাষে ৬ পুয়ীধাষে গমন করেন সেই খুলেই তাহার 
প্রা হম বলিস প্রহাণ পাওয়া যায়। 


অগ্রাহারণ ১৬২৯। ] খুখ ও সৌন্দর্য । ৭ 
বারা রাতারাতি 


আগমনিগম পুরাণ ইতিহাসে এরূপ শ্মজালিক ঘটন। আর কখনও হয় 
নাই। ফলিযুগে যে হরিনামই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, এবং তাহার ক্রিয়া যে 
অত্যডুত চমৎকারকারিণী তাহাই এখানে অভিনয় হইল। 


হরিদাসঠাকুর সেইদিন যদ্দি স্থান ছাড়িয়া ফাইতেন শবে হৃষ্টগণ তাহার 
অকলগ্ক চরিত্রে দোষারোপ করিতে ছাড়িতনা, হীরাও হুট! মিছা! কথা বলিয়া 
লিগের পশার প্রতিপত্তি বাড়াইতে ছাড়িতনা। হীরাকে কুপা করিয়া যদি হরি- 
জামীতে পরিপত লা করিদা! ফেলিতেন তাহ! হইলে-হরিদণাসের নিআার ছিলন 
 মানারূপ মিথা। খঘটন] প্রচারিত হইত । তিন দিন ধনিয়া এই অভিনয় 
হওয়ায় প্রকৃত কামদেব যথেষ্ট লাহ্িত ও লজ্জিত হইয়াছেন। শান্ুবাক্য 
আগ বর্ণে বর্ণে সত্যপ্রমাণিত হওয়ার বিম্মিত জগবাসী প্রেষকঠে গাহিপ 
“য়তি জগন্ম্বলৎ হরেনাম | জঙ্স নামের জব, জয় হবিদাল ঠাকুরের জয়া 





স্থখ ও সৌন্দর্য্য । 
লেখক--প্রভুপাদ গ্রীল নিত্যানন্দ গোস্বামী । 


₹ডউ% 
০০০ এ নলেিনঠে 
চা ক 


আঞ্জ জীবনের মধ্যস্থলে আলিয়া চাহিয়া দেখিবার অধকাশ পাইক্লা--তাঃ 
মে অবকাশ বোধ হলঃ হুঃখ কষ্ট হ'লে যাহাকে সাধারণতঃ সংসারের লোকে 
বজে ভাহাই--দেখিতেছি, এতদিন পর্যন্ত যে একটি অতি প্রশস্ত ক্ষেতের 
উপর দিয়া খোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত দৌড়ে দৌড়ে আসিয়াছি, সেটি কিসের 
জম্য? আজ বুবিবার বেশ হুযোগ পাইয়া বুঝিতেছি পেঁটি, অর্থাৎ (সেই 
জীংন-ক্ষেত্রের উপর দৌড়ের হুত্রপাওটি, প্রথম আরম্ভ হয়, হুখ তৃফা এবং 
হুর কিছু একটিকে আপনার মৃধ্যে টানিয়। আনিয়া! জাপলার করার বলবতী 
ঘাসনা থেকে । | .. 


ভাবিয়া] লইতে হইবে, জন্মাইবার পর হইতেই ইহা বিকাশ) কিনব! 
হয়ত পুর্বে: একটি জানা জান বা সংস্থায় বা জতৃণ্ত আকাঙ্খায় জের চলিতে 
ছিপ; শাহান্ধই অস্ধি বাবিয়া নুতন কদ্ধিঙ ইৎ। নৃতন। ভাবের আরব । 


৭৮ ভক্তি । [| ১৮শ বর্ষ, হর্থ সংখ্যা। 


৫ 











দেবি ক্ষুছ শিওমমা'র মুখখালির দিকে চান, আর ফিকৃ ফিক ক'রে হাসে। 
তার সেই কারণে অকারণে হানি কেন মা'র মুখে পেকি সৌন্দধ্য দ্যাখে? 
সে কোন্‌ জিনিষটি পাইবার জন্য, কোন্‌ তৃপ্তির অহ্েধণে বিফল প্রত্াস-লক্ষে 
কাদে? তা'র ভিতরের কি একটি অভ্ভাব--েটিকে, আমরা আত্মতৃপ্তির 
তৃষা বলিতেছি, সেইটি) বখন মাতৃস্তন পানে. তপ্ত হয় সেক্ষণকাজের জন্য 
শান্তভাবে ঘুমায়। তারপনু আবার জাগে, আবার কাদে। এইসাবের প্রসঙ্গেই 
মনে পড়ে একদিন একটি লাল রংয়ের খেলনা পাইতে কত ব্যগ্র হু" হাক 
বাড়াইয়াছি : মনে পন্ডে আত্ম-হৃখ-তঙষ্ণা-শাভ্তির বুথ! চেষ্টার কত আগ্রছে 
কোনও মি পদার্থের স্বাদ লইতে চুটিয়ানি। কিস্তু যে সৌন্দর্য ও যে হখের 
জন্য ভিতরের গিনিষটি: আমাদিগকে ক্রমাগত তাড়া দিয়াছে ও দিতেছে, এবং 
যা'র তাড়নাঘ, ভ্রমে, ব্যাকুল হাযে.কত বসা হইতে বহার উপর লাফাইঘা 
ঝাঁপাইয়। পড়িয়াছি ; কই সে জিনিহটি সন্ধান ত? পাওয়া যাইতেছে ন1? 


সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, বলিলে, বোধ হয় আংশিক ভুল হয়, ফেন ল! 
সন্ধান,--সে পিনিষটির পাইলেও তার একটি মুল বা স্ুল লামাভিষেক করিলেও, 
সেইটির, সাধনার পূর্ণে যাইতে হইলে যাহা করিবার বা বাহণ হইবার দরকার 
আছে; এই জীবনের প্রৌ-বৃদ্ধের সন্ধিশ্থলে দাড়াইয়! তাহাই পাইতেছি না। 
তবে এই দীর্ঘ দৌড় দৌড়ে ভাপাইতে হাপাইতে ইহাই বুঝিতে পান্সিতেছি বে, 
আমাদের চাই হখ--চাই হন্দর | 


হুতরাং জিনিষটর মন্ধান কিছু পাইয়াছি বা পাইবার বিষয়টির সন্ধান কিছু 
পাইয়ুান্ধি এ কথ! বলিলে বোধ হয় ভুল হুতব না। 


৮548 01)1105 ০05201) ৪0 1০7 [017 6৮1 কথাটি আর এক দেশের 
খর এক খৃবতুলপ বলির! গিয়াছেন__সে ব্যক্তিও এই 1০) 101 ৫৬৩ প্রাপ্তির 
আশ্বাস হপ্তত কত রাস্তা, কত কাটা বেড়া, কত কাদা ধুলা মাধিতা মূলে বুঝি 
কাটার ঘ্্রণায় ঘ1 কাছ ধুলায় মলিন হুইয়াই শেষকালে জানিক্াছে )০) 1০7 
৫৮৫৫ কোথায় এবং কিসে পাওয়া বায় । আমাদের যে দৌড়, যে আকাঙ্খা, 
যে তৃঙণ ঘামূমে ত ভার হক্স- মাই, এই- জঙ্য বলিতেছ্ছি ধে ইহাতে বুঝিতে. 
বা শিখিতে প্রত কতিয়াছে। আসার চাই হখ, চাই হুশ্দয় কিছু । 


অগ্র্থা়ণ, ১৬২৬ । ] সুখ ও সৌনার্ঘয | ৭৯ 


সে এমন একটি দুখ ও এমন একটি হুন্্র ধাহার নাগাল পাইলে ধ্বাহাকে 
আপনার ব'লে মনে গ্রহণ করিতে পারিলে তাব্রপর আর দৌড়ের বাকি 
থাকে লা। 

বুর্বিবার এই অবকাশ টুকু পাইয়াও ধন্য হুইতেছি। কেন না প্রথঙগে 
শ্বেখিব! মাত্রই, গুনিব। মাত্রই, বুঝিয়া বা ন। বুৰিয়া মাত্রই যে সকল সাফল্যের, 
ধে সকল বৃখা হুখ-সৌন্দর্ধ্য প্রাণির জন্য এলো মেলো হাওয়ায়, ছিন্ন তৃণের 
ন্যায় ক্রমশ: এদিক ওদিক ছুটিতে আকাঙ্খার সন করিত বা ছুটিত; আছ 
মনেই অনেকগুলি ছুটের হাত থেকে পরিত্রাণ হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিবার 
সুযোগ হয়েছে এনহেস্গণনহে। 





লেইজন্যই বলিতেছি। এ ছুযোগ ধন্য! 'এ ন্ুযোগে আমি ধন্য 1 জীবন: 
ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দাড়াইয়! উত্ভয় দিক দেখিতেছি। যদিও ক্লান্ত, যদিও অবসপ্প, 
তথাপি ছইচারি মুহুর্তের জন্য শ্রম-কি্ট-আবসশ পঙ্গে ভর দিয় পেধিতেছি,--এ 
যে সকল পিছ্ছনের ঝোপ জঙ্গল ওগুলির প্রতি কষ্ট, প্রতি কণ্টক, প্রতি মলিনতা, 
আমাকে দুখ ও মৌন্দর্ঘ্য, প্রদান করিবে বলিক্পা কত ভ্রান্ত করিযাছিল। আরও 
সম্মুখের ধুধু মাঠ, যত দৃর দৃষ্টি ততদৃর পর্যস্তব্যাপী প্রশর ক্ষেত্র, আর তার" 
শেষের এ জ্যোতি যাহ (সৌন্দর্য মহিমার় মহামহিমান্থতি। যাহ? কি এক বিমল. 
শান্তি, জ্যোংনদ রজনীর বিশ্রাম সু হৃচনা করিতেছে তাহাই দেখিতেছি। 


দেখিতেছি আর তাধিতেছি, পিছনের দিকের যে দৌঁড়গুলি, তাহা যন্দি 
সরলভাবে যথা বিধানে নিযুক্ত হই তাহা হইলে হয়ত আম্নের এদিকে বহু 
পূর্ব্বেই পৌছাইতে পারা যাইত। 

হয় নাই। কিন্ত যেটি বুর্বীবার হযোগ আমিয়াছে সেই জিনিষটি ব্শে 
জোর করির। আমাকে বুঝাইতেছে_-আমার যাহ] চাই, যাহ! অন্মপন্মাতর হইতে 
ঈন্িত, তাহাই পূর্ণ হুখ-পুরণ পৌন্বধ্য। 


শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী। 
( লেখক ্যুদ্ত' ভোলানাথ ঘোষবপ্! । ) 


এজাজ ও টি ওপার 


তখন প্রভাত হইয়াছে। মদীয়ার গঙ্গার হাটে অগণা নবনারী দান করিতে 
আফিতেছে। খাট প্রারস পরিপুর্ণ। গঙ্গাতীযে বসিয়া একটি বালিকা বিশ্বপত্র 
ও ফুলদল দিয়া শিবপৃজা করিতেছিণ। পাঠক! আপনি অনেক রূপবতী 
বালিকা দেখিয়1! খ[কিবেন? কিন্তু সে সমস্ত রূপের সহিত এ বাগিকার তুলন! 
করিবেন না আপনি চিত্রকর-তুলিকা-প্রস্ত অলেক দেবী প্রতিমা দেখিয়াতছন 
কিন্তু এ প্রতিমা সজীব।  নবোদিত হৃধ্যের নবীন আলোক ধালিকার সর্রাজে 
ছড়াইয়া পড়িক্বাছিল। দেই নবীনালোক উদ্ভাসিত বালক ভড়িৎ প্রতিমার 
ল্যাষ্ধই প্রতীয়মান হুইতেছিল। | 

বালিকা! জান করিয়। পিক্ত বনস্স্রে শিবপূজা করিতেছে। ডি জ্যোতিতে 
তাহার বদন মণ্ডল এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। এমন সময় একটি 
ভুরুস্ত বালক আনিয়া বালিকার পুঞ্জার.বড়ই বাধ! দিল। বালক ঝলিঙ-_*বা/লকা 
তুমি কি মাটীর শিবপুজা ফরিতেছ? আমিই সেই শিবঠাকুর, তোমার জন) 
আসিয়াছি, পূজা কর। আমাকে পুজা করিলে নুন্দর বরের সহিত তোমার 
বিধাহ হইবে।” বালিকা চপল বালকের বাক্যে বড়ই লজ্জা পাই. ছেট 
হইয়। আরক্ত যুখে বসিয়া রহিল। 

এই দুরস্তপণ! বাঁলঞ্টী মকলেয় নিকট পরিচিত্ত ছিল । এই কৌতুক-দৃশ্যে 
কেছবা আনন্দিত হুইল আবার কেহষা বালিকাঁকে বিব্রত দেখিয়া বালককে 
চোখ, প্রা্গাইিয়া গয় দেখাইল। বালক কিন ইহাতে আদো ভয় পাইল না। | 

এদিকে বালিকাটী বালকের এই চঞ্চলতায় কিছুমাত্র বিরক্ত হয় লাই। বরঞ্চ 
কি এক অভিনব আমন্দাবেশে তাহার ক্ষুত্র হঙ্য়খানি পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছে। এতক্ষণ আপনারা বোধ হুয় এই বালক লিক! ছু'টাকে চিশিয়! 
ফেলিয়।গেন। বালিকাটা আমাদের লক্মীদেবী--তাহার পিতা বঙ্গগ।চাধা 
বড়ই সুত়ি-নাদ ও সম জাক্ষণ ছিলেগ। 


জগ্রন্যায়ণ। ১৩২৬। ] শীহীলঙ্গবী দেবী। ৮১ 





বালকটার নাম লিমাইট।দ-_াহার মাতা শচীদেবীর অনেকগুলি ছেলে 
মেয়ে হইয! মই হইয়) গিয়াছিল। তাহার একটী ছেলে যোল বংসর 
বয়ণে সন্নযামী হইয়া চণিয়া গিয়াছে। এই নিমাইচাদ তাহার সর্দ্ব কনিষ্ট 
পুত্র। বড় আদরের ছেলে-প্রাণ ধরিয়া তিনি তাহাকে কিছুই বলি 
পারতেন না। বালকটা সকলের নিকটেই চঞ্চলতা প্রকাশ করিত,কিপ্ত কেহ ভাঁছার 
চাঁঞপো কিছুমাত্র বিরক্ত হইতন1 ধালকটী কাঁছে আমিলে কি জানি কেন 
সকলেরই চিত্ত প্রকুলপ হইয়া উঠিত। বাপকের রংটী কাচা সোণার মত আর্ন 
তাকৃতি তাহার সমবযুস্ক অন্যান্ত বালকদিগের অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। সকঙ্দে 
গেখিত ঠিক যেন একটী দেবধালক বিচরণ করিতেছে । 

তাহার পর কিছুদিন অতীত হইয়াছে। নিমাইচার্দ এক্ষণে যৌড়শ বহার 
হুধক। বালিক! লক্ষ্মী দশম বষীয়! বার্সিকা। নিমাই যুবক বটে কিন্তু আচবণ 
তাহার বাপকের মত। নিমাই এখনও মাঝে মাঝে গঙ্গার খাটে বালিকাকে 
ত্যক্ত করিতে চেগ্া করে। বালিকার দেই একই তাব। লিমাইকে দেখিলে 
সে পুলকিত হয় আব আঅনিত বদনখানি উন্নত করিয়া এক একবার সে সেই 
গৌরবর্ণ যুবকটাব চঞ্চল মুখখানির প্রতি তাকাইয়া ল্য়। চারি চগ্ুগ গিলিত 
হইলে চঞ্চল নিমাই হাপিয়া উঠেন আর আরক্ত মুখী ব!লিকা মাথাটা হেট 
করেন। মে দৃশ্য বড়ই মধুর ! 

বনমালী আচার্য নিযাইর গ্রাতিবাসী। তিনি একদিন এ ঢৃশ্য দেখলেন, 
দেখিয়া তাহার মনে একটা সাধ হইল | ভাবিলেন এই ছুইটার যঙ্দি মিশর 
করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে ঝড়ই মধুর হয়। তিনি নিমাইকে বড়ই ত।ণ 
বাদিতেন। নিমাইর মাতার নিকট তান মধ্যে মধ্যে যাইতেল। তাহাকে 
মাত সম্বোধন করিতেন। এ 

একপিন তিনি শটীদেবীকে ধলিলেন, "মা! আমি একটী হুলজদ্ন! 
জপবতী বালিকার সন্ধান পাইয়াছি। তাহার নাম লদ্ক্ী, সে রূপে গুণেও লক্ষ । 
আপনি তাতাকে প্ারেকষানর দেখিয়াছেল ১৮ বলা বাহ্ল্য লক্ষ্মীর পিতার “গুহ 
হইতে শচীদে ধীর গৃহ বেশী দুরে ছিএল]। 

জা বলিলেন__নিমাইর আমার এই অল বধ? ইহার মধোই সে পিল 
ইইয়াছে, ফে মন পিয়া [বিভা(শি্ষ। করুক তাঙায় শয়বধাহ দিপেই চগিং। 


৮২ ভক্তি । [১৮শ বর্ষ - ধর্থ, সংখ্যা। 








ক্বাচার্যের বড়ই সাধ হইয়াছিল যে বালিকাটীর সহিত নিমাইর বিবাহ গেল॥ 
শটীমাতার যে অমত হইবে তাহা তিনি একবারও ঘাবেন নাই! কি 
করিধেন বড়ই মন কষ্টে ফিরিয়া গেলেন। 

পুধি হতে ব্নমাই গুরুর নিকট হইতে গৃহে ফিরিতে ছিলেন । পথে 
আচাধ্যের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ছইল। ব্ন্মাশী এতক্ষণ বড় কষ্টে আমিতে 
ছিলেন। নিমাইকে দেখিয়া তাহার মুখখানি প্রফুল হইল। তিনি তাহার 
নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিলেন! 

নিমাই বাড়ীতে আনিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা! তুমি পণ্ডিতকে ফিরাইয়! 
দিয়াছ তাহাতে তিনি বড়ই দুঃখ পাইয়াছেন ।' বাড়ীতে আবু কেহ ছিলনা, যম! 
আর ছেলে, সুতরাং নিমাইর যাহ] কিছু বলিবার তাহা তাহার মাকে ছাড়া 
আর কাহাকে বলিবেন? নিমাইর কথা শুনিয়া তাহার মা বুঝিলেন, তাহার 
ছেলেটার বিবাহের সাধ হইয়াছে । তিনি একটু ভাত হইলেন ও ভাবিলেন 
আচাধ্যকে ফিরাইয়া ভাল কাঞ্জ করেন নাই। ঠিক এই ব্যুমে যে তাহার 
আর একটা ছেলে বিবাহ না করিয়া সন্র্যাসী হইয়া চলিয়া গিরাছে তাহা ও 
তাহার মনে হইল। তিন ব্যস্ত হইয়া বনমাজী আচাধ্যকে ডাকাইয়া বগিলেন 
"বাপ! তোমরা যাহ! স্থির করিয়াছ তাহাতে আমীর অমত নাই। আমারু 
নিমাইটাদের বিবাহ দিয়া দাও । আমি বউ লইয়া শুথে ঘর করি।” আচাধ্যের 
মানোধাসল। পুর্ণ হইল তিনি বড়ই আনন্দে লক্ষে বীর পিতা বল্পভাচাধ্যে 
নিকট যাইয়া ঈমস্ত বৃত্তাস্ত বলিলেন । 

বল্লভাচাধ্য এই সংবাদ শুনিয়া যে কত দূর আনন্দিত হইলেন তাহ] আর কি 
ধলিব। এক কথায় তিনি যেন আকাশের টাদ ছাতে হাতে পাইদেন। কেন 
এত সন্ত হইলেন তাহ1ও খুলিয়া বলিতেছি। 

এই ছুঝুস্ত বালক নিমাইটিদ শুধু যে দুরত্তপনায় বিখ্যাত্ত ছিলেন তাহা 
নহে; পাণিত্যগড তীহার অসাধারণ ছিল। এই বয়সেই তিনি নবন্বীপের মত্ত 
গগন পরিত বলিম্বা বিশেষ পরিচিত হুইয়াছেন। নূতন করিয়া একখানি 
্যাকরণও গিখিতেছেন। (পরে তাহা সর্বত্র আঘৃত হইয়াছিল ।) হুতষাং এ ছে 
দ্ূপ গুণ যুক্ত নিমাইচাদকে কন্তা্ান করিতে পারিবেন ভাবির! বপ্পঙাচাধা 
দে নিজকে ভাগ্যবান তাবিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৬1] ভীতীলক্ষী দেশী। ৮৩ 


তা 





0 জখম 


তখন উত্তয় পক্ষ হইতেই সম্বন্ধ স্থির হইয়! গেল। শচীমাতার বড় 
আলন্দ যে তাহার বড় সাধের ধন নিমাইটাদ্দ সংমারি হইবে । নিমাইর ধউ 
অ।সিয়। ভাহার আধার ঘরখালি আলো করিয়া বেড়াইবে | শচীদ্েবী মনে মনে 
ভাবিলেন ভগবান কি আমার যত হতভানিণীর কপালে এত সুখ সৌভাগ্য 
লিখিয়াছেল ? | 

এই লিমা ইটাদটী নদীয়বামীগণের নয়নমণির মত ভালবানার জিনিস 
ছিল। তাহাদের সেই নিমাইয়ের বিবাহে তাহারা সকগেই আপন আপন 
সাধ্য মত ড্রব্যার্দি শটীমার গৃহে প্রেরণ করিয়া এ বিবাহে সাহাধ্য করিল | 
নিমাই যদিও যোড়শবধীম্ব যুবক ব্যবহারে কিন্তু সে বালকমাব্র। সুতবাৎ 
তাহার বিবাহটা যাহাতে নিব্বিঙ্কে সম্পন্ন হয় সকলেই সে বিষয়ে বিশেষরূপে 
মনোযোগী হইলেন | 

ক্রমশ: বিবাহের দিন স্থির হইল। শচীমার প্রতিবাসী জীবাদপ ও 
ভাহার ক্র মালিনী, সম্্ীক যুরারি গুপ্ত, নিমাই য়ের মেসো চন্দ্রশেধরু আচার্ধ্যরত্ব 
প্রভৃতি বনু ব্যক্তি শটীর আঙিনায় সমবেত হইলেন। ওদিকে শাস্তিপূর হইঙ্তে 
ভটদ্বত আচ।ধ্য ও তাহার স্ত্রী মীঙাদেবী এই শুভ বিলাহের শুভ সংবাদ পাঁইন্ 
বহু দ্রব্য লইয়! উপস্থিত হইলেন; তখন চারিদিকে কেবল আনন্দের আত 
বহিতে লাগিল। তখনস্কা নদীঘায় এখনকার কলকাতার ন্যায় অগণিত 
নরনারী বাস করিত! তাহারা তাহাদের প্রাণের নিমাইকে বড় ভালবামিতেন না 
বলিয়া কেহই হড় একটা রিক্ত হস্তে আসিলেন না। হৃত্তরাৎ কত ঙ্গোক 
সি ঈ্াত০হজ দ্রব্য আমিল--কত আনন্দ হহছুল আমর] তাহ] বর্ণনা 
কত এক । | 

আজ শুভদিনে শুভক্ষণে নদীয়াবামীর প্রিয়পাঞ্র নিমাইটাদ সুন্দর বরবেশে 
সজ্জিত হইয়া বল্পভাচাধ্যের গৃহে গমন করিলেন। 

ওদিকে কন্যাপঞ্ষীয়দিগের মধ্যেও সেইরূপ আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 
ক্নমাই রূপে গুণে অতুলনীয়, কেমন সোণারচাদ জামাই হইল-_-বল্পগ!চাধা 
ও তাহার গৃহিণীর ইহা ভাবিঘ্ব। আনন্দের আর সীমা রাছুল না। আর্/সই 
ক্ষশম বষীয়] লাক বালিকাটা--পাহারও আঞ্জ বড় আনন্দ। চঞ্চল নিষাই 
গার হতে স্দীয়ার পথে যখনই তাহাকে শিব পুজা! করিতে বা খেল! 


৮৪ শক্তি | [১৮শ বধ, --৪র্থ লংখ্য]!। 





করিতে “দ খয়াছে তখনই তাহা ২প1£তে চেষ্টা করিয়াছে; কিস্ত বালিক। 
বিরক্তি শগ্িঃতে তহাকে ভালবাশিয়াছে ৷ সেঈ অভিনব কণককাস্তি 
শিমাই আজ তারই বর হইয়া আচঠিছেছেন, তাহার উপর অতি নিকটে 
আহার বিবাহ হই: বাপ মা ০ দা বেন দিবে জাতগাজ যাইতে হইবে 
ল--এ সমস্ত ভাবি বালিঞ লঙ্ী দেব) ও আয আচ ও হইতজেছেন | 

শুভক্ষণে বিবাহ হইয়। গেল । যেমনি বর তেমনি কনে! কে তাল কে 
এন্দর বলিবার যে! নাই । সকলেরই চশ্গু জুড়াইয়া গেল । এমন মিলন ও দেখা 
ঘ'ঘ না-সক্ণের যুখেই এ এক কথা 'ছুটাতে দরীর্ঘগীবী হউক ।" 

(জরমশঃ) 


ই সকার 


আীল কুষ্জদ।ন কবিরাজ গোস্বামী ।(২) 


হ্বরূপ নির্ণয় ওছে দেখা যায়, শীল কুষ্দাস কবিরাজ গোশ্বামীশ্যখন 
জীরাধাকুণ্ডতীরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট অবস্থান করেন তখন বৃন্দাবন 
হাসী বৈষবশণ তাহাকে শীগোবিন্*লঈলামূত গ্রন্থ রচনার জন্থা অনুমতি দেন ( 
তিনিও সেই অনুমত্যানূসারে উক্ত গোবিন্দ'লীগামুত গ্রন্থ রচনা আর্ত করেন। 
কিন্ত প্রভুর বিশেষ নিষেধাচ্ছার উহার রচল। বন্ধ করিতে হয়। ইহার কিছুদিন 
পরেই শ্রীধ্‌ন্দাবনে বসিয়া শ্ীমন্মহা প্রভুর অপ্রকট সংবাদ শুনিতে পান; যথা 
«একদিন আজ্ঞা কৈল যত মহাশয়। 
বর্হছ গোবিদ্দ'লীলামৃতত রসমক় ॥ 
এমন দয়াল নাহি শুনি ব্রিভুধনে । 
জাধাকুষ্খ নামজালি যাহার চরণে ॥ 
জবশেষে দেই গ্রন্ত করিতে লিখন । 
প্রভুর নিষেধ হৈল না কৈনু লিখন॥ 
আমার অভাগা কথ! গুন সর্ধজন। 
পুলভ্যাগ লাছি কহিতে কার1॥ 


'অগ্রছাঁ়ণ, ১৩২৬1 জীল কৃষ্ণদাঁস কবিরাঁজ গোস্বামী । ৮৫ 





সতে মিলি একদিন বর্সিয়ে নিজ্ঞনে। 
গোরলীল! প্রকট শুনিলাম কাণে॥ (শ্বরূপ নির্ণঝ।) 
এই খটনার বিছুদিন পরে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচবিতামুতড রচনা আন্ত 

করেন। বুন্দাবনবাদী বৈধবগ্ণ শ্রীলবুন্দাবনদাম ঠাকুবের রচিত শ্রীচৈতন্ত- 
মঙ্গল (শ্রীচৈতন্যভাগবত) সর্ধ্ধা পাঠ করিতেন, উহাতে শ্রীশ্রনিত্যানন্দ 
প্রভুর লীলা বিদ্ঞারিত রূপে বর্ণিত আছে কিন্তু ্মন্মহাপ্রভুর শেষ লীলা 
বিগ্তারিত বর্ণন না থাকার উহ] শুনিবার জন্ত আগ্রহ করিয়া কুষ্দাস 
কবিরাজকে শ্রীমন্মহাপ্রভৃর লীলার ও অংশ বিশদরূপে বর্ন করিতে আদেশ. 
করেন, কবিরাজ গোস্বামী তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া ও শ্রীশ্রীমদন গোপাল 
জীউর আদেশ মাল্য পাইয়! শ্রীবৃন্নাবন দাসের গ্রস্থকে মূল করিয়া শ্রীচেতস্ত 
চিতা গ্রদ্ রচনা,আরস্ত করেল। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে /--. 

আর যত.বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ! 

শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মল ॥ 

মোরে আজ্ঞা করল! সবে করুণ। করিয়া। 

ঠা সবার বোলে লিধি নিল-জ্জয হইয়া ॥ 

বৈষ্বের আজ্ঞা পাইক। চিন্তিত অস্তরে। 

ম্ঘনগোপলাল গেমু আজ্ঞা মাগিবারে $ 

দরুশন করি কেন চবুণ বন্দন। 

গোসাঞদাস পুজারি করেন চরণ সেবন £& 

প্রভুর চরণে বদি আজ্ঞা মাগিল। 

প্রভুক্ হৈতে মাল। থসিয়া পড়িল ॥ 

সর্ক টবফবেরগণ হরিধ্বনি কৈল। 

গোসাঞিদাস আনি মোর গলে মালা দিল ॥ 

আভ্ঞামাল। পায়) আমার হইল আনন্দ । 

ভাহাঞ্ি করিনু এই গ্রন্থের আরম্ত ॥ 

এই গ্রন্থ লেখার মোরে মদন মোহন। 

আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ 

সেই ফিখি মদনগোপাল যে লেখায়। 

কাটের পুলি যেন কুহকে নাচায়॥ 


৮৬ ভক্তি । [ ১৮শ বর্ধ,-৪র্থ, সংখ্যা 





কুলধি দৈবত মোর মদনমোহন । 

ধার সেবক বদুনাথ রূপ সনাতন ॥ 
বুন্দাম দাসের পাদপদ্ন করি ধ্যান | 
তার আজ্ঞা লৈয়৷ লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ 
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বুন্দাধনদাস। 

ভাব কপা বিনে অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ 
মুর্খ লীচ ক্রু মুই বিষয় লালস। 

বৈষ্ণব আজ্ঞা ব'লে করি এতেক সাহস। 


ধধন কবিরাজ গোন্গামী এই চরিতামৃতগ্রন্থ রচনা! আরম্ভ করেন এখন 
আহার দৈরহক অবস্থা কেমন ছিল, সে বিষয়ও শচরিতা মুতে নিজেই ব্যক্ত 
করিয়াছেল ঘথা ৫ 
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ ও বধির। 
হত হাল মনবুদ্ধিনহে মোর স্থির | 
নানারোগ গ্রন্থ চলিতে বসিতে না পারি 
পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল বাজ দিনে মরি ॥ 
জ্রীল কর্বিরাজ গোস্বামী শ্ীচৈতন্যচরিত্বামূত গ্রষ্থে বর্ণিত আ্ীচৈতন্যচরিত 
খেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন উহা! যে স্বরূপ ও রূপ এবং রঘুনাথ গোখামীর আসি প্রান 
মত তাহ! বশ্পিতেছেন ;-- 
“শ্বরূপ গৌসাইর মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত, 
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।” 
ব্বরূপনি্ণয়গ্রন্থে অগ্ুরীীগণের শ্বরূপ বণনগ্থলে দেখা যায় ইনি শ্রীকষলীলায় 
শীকৌন্তরীমঞ্ুরী ছিলেন, অপরাপর মগ্ডুরীগণের বর্ণনা করিনা আত্মপরচগ্ন 
লে বলিতেছেন ;-- 
“ইহ! সভার সঙ্গে আর হয় এক দাসী। 
তাহার কি নাম পশ্চাতে প্রকাশি॥ 
কৰিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃদ্দাবনবাসকালে এই মহাগ্রছেন হুচনা করেন এবং 
শ্রীবুন্দাবন ধামেই ইহা সমাণ্ড করেন। 


জগ্রহারণ, ১৩২৬1] শ্রীল কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ গোস্বামী ॥ ৮৭ 





শ্ীচরিতামুতের শেষ ভাগে লিখিত আছে £- 


শাকে সিন্ধগি বাণেন্দো জোট্টে বৃন্বাবনাত্তরে। 
হৃর্ধযাহেৎসিত পঞ্চদ্যাং গ্রস্থোয়ং পূর্ণতাৎ গতঃ ॥ 


অর্থাৎ ১৫৩৭ পণের শত সাইত্রিশ শকে জ্যেঠ মাসের কৃষপক্ষীয় পঞ্চমী 
তিথিতে শ্রবৃদ্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।* 


১৫০ শকে কৃষ্দ!সের জন্ম বলিয়া ধার! নির্দেশ করেন তাহার উপরোক্ত 
প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝিতে পারেন ধে, যদি ১৫০* শকে জন্ম হয় আর ১৫৩৪ 
অথবা ৩৭ শকে গ্রন্থ শেষ হয়, তবে গ্রন্থকার ৩৪ বা ৩৭ ব২সর বয়সে নিজেকে 
বৃদ্ধ, জপ্লাতুব, অন্ধ, বধির প্রভৃতি ঝবালয়া আখ্যাত করিবেন কেন? ম্ুতরাং 
আমাদের পুর্ব বর্ণিত ১৪৪* শকে জন্মই জমীচিন বলিয়া মনে হয়। যাহ] 
হউক আমরা প্রমাগ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম যাহা হয় স্থির সিদ্ধান্ত 
পাঠ কগপই করিয়া লইবেন। 


জরীচরিতামূত গ্রস্থ যখন রচনা হয় সে সমক় এই নিয়ম ছিল ষে, শ্রীজীব 
গ্রোষ্ামী কর্তৃক সাক্ষরিত না হইলে কোন গ্রন্থেরই প্রচার হইত না, প্রচার 
হইলে ও উহা সকলে সুসিস্থাস্ত গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। কাঁজেই কবিরাজ 
গোন্সামীও গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া জীব গোস্বামীর নিকট সংশোধন ও সাক্ষর করিতে 
পাঠাইয়া দেন । কথিত আছে যে, জীব প্রোশ্বামী উক্ত গ্রন্থ পাইয়া সময্বাস্তয়ে 
দেখিবেন বলিয়া অন্যান্য গ্রন্থের নীচে উহা রাখিয়া কবিরাজ গোস্বামীকে বিদাত 
দেন। কিন্ত পরদিন গ্রন্থাগারে ধাইয! জীব গোস্বামী দেখেন ফে, শ্রীচরিতামূত 
গ্রন্থ যাহা তিনি সমস্ত গ্রন্থের নীচে রাধিয়াছিলেন তাহা সকল গ্রন্থের উপরিস্থলে 
রহিয়াছে । তদ্র্খনে জীব গোষ্ামী সঙ্ধিক আশ্চধ্ান্বিত হইয়া গ্রন্থ খানির 
আন্ত পাঠ কারয় দেখধিলেন উহার প্রতি পরিচ্ছেষ্জেই অতি নুন্দকরূপে 
প্রভৃর লীলা কাহিনী নানাপ্রকার নুসিত্তান্তে দ্বারা বর্ণিত রহিষ্জাছে। পবুস্ত 
কোন রূপ আশান্ত্রীয় ভাব বা অন্ত কোন প্রকার দে।ষই নাই। 


» কপ্রভৃপাদ শীলঅতুলকুষ্ গোখামী বলেন ১-- "জ্যোতিষ শাস্ত্রে লি শের 
অর্থ প্রোরশ: ৪ চারি সংখাই হইতে দেখা যারুঃ? তাহা হইলে ১৫০৭ ল 
হইয়া ১৫৩৪ হইক| পড়ে। 


৮৮ ভ্তি। | ১৯শ বর্ধ,--$খ, সংখ 





জব গোম্বামী কফ্দাসের এরূপ কবিত্ব ও ভাবুকতার পারিচয় পাই? 
তাহাকে অসংখ্য ধন্তবাদ ও পাগুতোর ভূয়সী প্রশংমা করিলেন। পরদিন ঘখ 
শ্রীবুদ্দাবনের মহাম্তগণ সমভিব্যাহারে ভক্িপ্রসঙ্গ আলোচনা! করিতেছে। 
এমন সময় কৃষ্ধদান কবিরাজ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। 


অন্যান্য মানাপ্রকার কথোপকথন হইতে হইতে কৃষ্ধঘাষের শ্রীচৈত; 
চরিতামূতের কথা উত্থাপিত হইলে জীব গোপামী কৃষ্ণদাসেয প্রতি কি 
ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন )--“কৃষ্ণদান ! তুমি নিজ পাণ্ডত্যের পরিচং 
দিধার জন্য নানা গ্রন্থ হইতে কতকগুলি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া নিজ গ্রন্থে? 
কলেবর পুষ্ট করিয়াছ, ইহাতে ভাবুক ভক্তগণ তোমার প্রশংসা করিতে পারেন 
এবং তোমার গ্রন্তকে আদর করিতে পারেন কিন্তু প্রভু কি ইহাতে পরিহুর 
হইবেল? তুমি বৃদ্ধ হইয়া এই ভাষাগ্রপ্ের জন্য যেরূপ শ্রম ও যে সময়ক্ষে” 
কারয়াছ তাহাতে তোণার শ্রম ও সময়ের খার্থকতা হয় নাই এই জন এ গ্রস্থ 
যমুনার জলে ত্যাগ করা উচিত” এই বলিয়া বৈষ্বগণ সমক্ষে জীব গোস্বামী 
শ্রীচরিতাসৃত গ্রপ্থথানি যমুনার অগাধ গলে নিক্ষেপ করিলেন। 


কবিরাগ্গ গোস্বামী উহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়। কি জামি কি অপরাধ 
হইয়াছে ভাবিয়া বিশেষ আঁপেক্ষ করিতে লাগিলেন । এবং মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন-_-“প্রতু, যদি তোমার 'এরূপ ইচ্ছাই ছিল তাহ গইলে আমাকে এই 
বৃদ্ধ হয়সে কেন এরপ গ্রন্থ প্রথনে উদ্বোধিত করিলে, তোমার ধাহা ইচ্ছ। 
ভাহ/হ হউক কিন্ত আর হি তোমার লী'ল। বর্ণনার সামর্থ আমি পাইব %', 


ক্রেমশঃ ! 


ভক্তি ১৮শ বর্ঘ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্য), পৌধ ও হাথ, ১৩২৬ সাঁল। 


(মা!) 


(মা!) 


বাণী-আবাহন। 


গু নি 
(বস 
৪ 9 ০ সপ এস 


অধ়্ি ভক্তহ-মানস-বপ্ভিনি ! 
অয় শ্রেত.মরোজ-বাচিনি । 
মাগো) বাণা-বগ।দিনি। 
তোমারি কৃপায় মোহ-তিমির নাশে, 
তোমারি কুপায় জ্ঞান-হৃধ্য প্রকাশে, 
তোমারি কৃপায় ভ্রিতাপ দরে পলায়, 
(মাগো 1বিষুবক্ষ-তিলাসিনি ! 
তোমারি গদসেধি বাছসিকি অমর) 
বেদব্যাম, কালিপান, তোমারি কিন্বুর। 
তব কুপায় বহাইল হুধার নিঝর। 
(মাগো) বীনা-পুস্থক-ধ।ারণি ! 


অজ্ঞ মোর! নাহি.জালি মেবন পুজন 
নিজঙণে করে মাগো পা বিতরণ 
হদাক।শে জাল জান-প্রদীণ রতন; 


(ম।গে) অজ্ঞানে জ্ঞান-দায়িনি! 


শ্রীমতীশ্চজ চৌধুরী, বিদ্যুঃধিনে।দ | 


শ্রীল কৃষ্জদাঁম কবিরাজ গোস্বামী 1(৩) 


কারী 080 09 (রে 


কবিরাজ গোস্বামী এইভাবে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য ! 
অতি আশ্চর্য! জীব গোস্বামী গ্রন্থথানি যমুনার জলে নিক্ষেপ করিলে ভক্তগণ 
যমুনার দিকে চাহিয়া আছেন--দ্রেখিলেন, যে গ্রন্থখানি জীব গোস্বামী 
ফোঁলয়াছেন উহ1 যমুনার জলে নিমজ্জিত না হইয়া বা আোতের অনুকূলে 
ভাসিয়া না যাইয়া যমুনার উঞ্জান দিকেই ভাগিয়া চলিগ এবং ধীরে ধারে 
শ্ীশ্রীমদনমযোহনজণউর ঘাটে আসিয়া সংলগ্ন হইল। কবিরাজের আর আনন্দ 
ধযে না। ভাবিলেন, জনদমজে গ্রচার নাই হউক তাহাতে ক্ষতি কি, আমার 
জীবনের শেষ কীত্ি বুকে করিয়া মরিব। এই ভাবিয়া যেমন ব্যস্তমহকারে 
গ্রন্থ তুলিতে গেলেন অমনি জীবগোষ্াম) তাহার হাত ধরিয়া বপিলেন-- 
প্কবিরাজ! তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, এ গ্রন্থ কখনও নু হইবার নয়, 
উহ নিত্য, কৌন ভাবেই উহার বিনাশ নাই॥। অচিরেই তোমার গ্রস্থ 
জগতে সকলের নিকট পুর্িত হইবে এগ্রন্থ গ্রভুর ভূষণ, উহ্বাতে আর 
আমার স্বাক্ষর করিবার প্রয়োজন নাই প্রভু নিজেহ উহাতে দ্বাক্ষর করিয়াছেন।” 
এই বলিয়া কবিরজাকে প্রশংসা করিতে কন্ধিতে নিজেই গ্রন্থ তুলিয়া মস্তকে 
করিয়া নিজের গ্রন্থালয়ে আনয্পন্পুর্বক সকল গ্রন্থের উপরে স্থাপন করিলেন। 

পাঠক্গণ! আমরা আর এ গ্রন্থের কথা ভাষায় কি জানাইব | উপরে 
যে ঘটনা-_ষে হৃখ্যাতি পরিলেন উহার পরে আর যে প্রশংসার কোন ভাঁষ1 
আছে তাহাতো আমরা জানি না। ্‌ 

শ্রীচরিতা মৃত গ্রস্থকে অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বাজাল। পয়ানে গ্রন্থ 
বলিয়া অগ্রাহ করিয়া থাকেন, কিন্তু উহার স্থানে স্থানে সহজ কথায় এমন জটীল 
তত্ব. মিমাংমা হইয়াছে যে, অনেকেই আদৌ তাহার তত্ব বোধগম্য করিতে 
পারেন না । 

সার্বভৌম গণ্ডিতের সঙ্গে মহা প্রভুর কথোপকথন এবং অদ্বৈতপ্রভুর অঙ্গে 
ও বাক রামানন্দের সঙ্গে য়ে সকদ তত্ব কথার আলোচন! হইয়াছে, কবিরাজ 


পৌষ ও মানব, ৯৩২৬1 শ্রীল কৃষ্দাঁদ কবিরাজ গোস্বামী | ৯১ 





গোদ্বামী যে ভাবে পাণ্িত্যপুর্যুক্তি দ্বারা বাঙ্গালা পয়ারে তাহ পরিশ্ষাট 
করিয়াছেন তাহা যথার্থই ভাবিবার, বুঝিবার ও আলোচনা করিবার বিষক্স | 
ধাহার। শিক্ষিত বলিয়া গব্ব করেন এ পয়্ারের ভাব বুঝিতে গাহাদের অনেকের 
মাথাই ঘুরিয় যায়। কিরূপ দার্শনিক ও কিরূপ ভাবুকতার সহিত গ্রন্থথানি রচিত 
তাহা পণ্ডিতগণ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। 


তারপর কবিরাজ গ্রোপ্ধামী অতি অপ কথায় বিস্তৃত বিষগ্ছের যেরূুগ সমীচীন 
মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত করিয়ছেন তাহ? দেখিলে আশ্চধ্যান্বিত হইতে হয়। 
পাঠকগণের অবগতির জঙ্য মাত্র একটা স্থান উদ্ধত কারা দেখাইতেছি 
নিমুলিখিত ছাদশ পংক্তিতে ভ্রীগৌরাঙ্গ মহাঞ্্ভুর সমগ্র লীলা কি মধুরতাবে 
র্ণন করিয়াছেন দেখুন £-- 
'জ্ীকফ্চচৈতন্য নবদীপে অবতশ্রি । 
অইুচলিশ বশসর প্রকট' বিহারী ॥ 
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ । 
চৌদশত পৰান্নে হৈল অস্তধর্ণান ॥ 
চব্লিশ বৎসর প্রভু কৈল পৃহবান। 
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্তন বিলাম॥ 
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়! সন্্যাস। 
চব্বিশ বসার কৈল নীলাচলে বাস 
তার মধ্যে ছয় বসর গমনাগমন। 
কভু দক্ষিণ, কতু গোঁড়, কভু বৃন্দাবন 
অষ্টাদশ বৎসর রহিল] নীলাচলে। 
ক্ুষ্প্রেম নামামুতে ভাসাল সকলে 1 
কবিরাজ গোন্বামী যেমন দার্শনিক ও ভাবুক কৰি ছিলেন তেমন এ্রতি- 
ছামিক বিষয়েও বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন 
অনেক ঘটন! তিনি বর্ণন করিয়া! গিয়াছেন যাহা ইতিহাসে পাওয়া যাঁর না 
প্রবন্ধ বাহুলা ভয়ে আমরা সামান্য একটুগাত্র দেখাইর্য। বেশ অনুধাবন 
করিয়া জীচরিতান্ত আলোচনা করিলে বহ গ্রঞ্জাপ'পরিলক্ষিত হইতে গারে। 


৯২. ভক্তি | [১৮শ বর্ষ হম ও ৬ষ্ট সংখ্যা। 








ইয়ার্ড সাহেব বাগগলার পুরাতন ইতিহাস লেখক বলিয়া পরিচিত, কিন্ত 
কব্রাজ গোস্বামীর গ্রন্থে এমন ভানেক বিষ পাওয়া যায় যাহ] তিনিও প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হয়েন নাই | কবিরাজ গোস্বামী একজন তৃক্ষদশা অতিশয় 
জাবধান লেখক ছিলেন । তিনি লিিয়াছেন 2-- 
"পুর্বে যবে নুবুদ্ধি রাষু ছিল। গৌড়ে অপ্থিকাবী । 
সৈয়দ হুসেন খা করে তাহার চাকুরী ॥ 
দীঘি গোদাইতে তারে মনমিন কৈল। 
ছিছ গাইয়া পার তারে চাবুক মারিল ॥ 
গাছে যবে ভসেন সহ] গৌড়ে রাঙ্গা হেল 
বুদ্ধি রাতের তিহো বহু ঝড়াইল | 
এই যে মুবুদ্ধি রায়ের কথা উল্লেখ আছে অন্য কোন ইতিহামে ইহার নাম 
গাওয়া যায় না । 
গৌড়াদশে ভক্তি-গ্রত্থের প্রচার জনা জীব গোঙ্গামী উীনিবাস আচাধ্য 
ঠান্তবের নিকট জঅমস্য গর প্রদান করিলে আচাধা প্রভুর নিকট তইতে বিষপুর 
রাজধানীর লিকটে গোপালপুরে দহ্াকতুঁক সমুদায় গ্রন্থ অপহৃত হইয়া রাজা 
বীরহাশ্িরের ভাগ্ডারে রক্ষিত হয়। তথ হইতেই ক্রমে এ সমগ্চ গ্রন্থের সাহত 
ভ্ীচরি তামূত গ্রন্থ ভক্তগণ্ প্রাপ্ত হয়েন। 
কবিরাজ গোন্গামা পলদ]বন অবস্থানকালে বছু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু 
অমস্ত গ্রন্থ এখনও জনসমাঙ্গে প্রকাশ হয়নাই। অনুসন্ধান করিলে অনেক 
প্রাচীন গ্রন্থ এখনও অনেকের নিকট পাওয়া যাইতে পারে । দেশের যেরূপ 
অবস্থা] তাহাতে আর কিছু দিন পরে বোধ হয় তাহার চিহ্ও পাওয়া 
যাইবে না। 
শ্রীচরিতামূত গ্রগ্ধ রচনার পর কবিরাজ গো্গামী আর কতদিন প্রকট 
ছিলেন তাহ] ঠিক জানা ধায় না, বে এইমার জানিতে পার! যায় 'যে, শ্রীবদ্দা- 
লে পাগাকুণড তীরে আখিনী শুক্লা! দ্াঁদশ্ীতে তিনি" অপ্রকট হয়েন) এ 
স্থানে তাহার সমাজ এখলও সযহ্থে রক্ষিত হইতেছে) 
ঝামটপুর গ্রামে আইশ্বিনী শুরু দ্বাদশীতে প্রতি বৎ্সরই কবিরাজ গোশ্বামীর 
| একটা 'বিরৎ স্মরণ মেল! +হ্ষ্ট। তথা তাহার শরীগাঠের আনিপে 


গোৌঁধ ও মাধ, ১৩২৬1] ভ্রীত্রীপ্গনী দেবী | ৯৭) 





জী শ্রীঞগিরিধারীজীউ বন্তমান। তাহার তিরোতাপের পর ভক্তগণ তাঠাৰু 
কাষ্ট পাদুকা (খড়ম) দেন। গ্রাতিট। করেন। আঅদ্যাপিও উছা ভক্তি সহকারে 
পুজিত হইয়া! আমিতেছে। বু শক্তযাত্রশী উহার দর্শনার্ে শীপাট ফামটপুৰে 
গগন করিব] খাকেন। 

আমরা মতদূর, জানি ও যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি প্রকাশ করিলাম, 
এতদতিবিক্ত কৌন ৪ কিছু কেহ অবগত থাকিলে জানাইবেন, আমরা বঝারাস্তরে 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। জয় কুধদাস কলিরাজজ গোক্গাযী। 


৪ 
স্পা 


শ্রীশ্রীলক্গমী দেবা । 
( লেখক যুক্ত ভোলান।থ ঘোষবগ্যা |) 
(২) 
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এদিকে মিশ্র-ভন্ন৪ আবন্দে পুণিত হইযাছে। শচীর আনন্দের কথান্ত 
বুঝি-তই গারিতেছেন ! সুস্তিনিহ বরত্ধু যখন দোলায় চাপিনা তাহার গৃহ- 
দ্বারে আসিয়া থামিল তখন শগীদেলী আর থাকিতে পারিলেন না। আপনি 
ছুটিঘ়! গিয়া দোল। হইতে নউট্ীকে নামাইলেন। বালিকাকে কোলে করিয়া 
এবং তাহার ঢল ঢল কচি মুখখানি দেখিয়া মাডৃন্নহে চঞ্চল হইয়া উঠিশেন। 
পুনঃ পুনঃ তিনি তাহার নিমাইর বউএব কি মুখ্পানে চুম্বন করিতে 
লাগিলেন। চারিদিকে বাদা বাজিতেছে_আনন্দধ্বনি ইহতেছে আর তাহার 
মধ্যে শচদেবী তাহার নিমাইর্টাদের বউটীকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। 
বাড়ীর মধ্যে এবং বাহিরে এত লোক সমবেত হইয়াছিল যে, তাহার আবু 
ঈয়তা নাই। শচীদেবীর আশীন্বাদ কর! হইলে অগ্থান্ত আত্মীযেরা সকলেই 
ধান্য ছুর্পদা দিয়া 'চিরজীবী হও? বলিয়া আশীন্নাদ করিলেন। 

পণ্ডিতেরা বলেন, নারায়ণ, ধিনি গোলকে থাকেন, তিনিই গথিবীর 
'লোককে ভক্তি-ধর্ম শিখাইবার জন্য নিমাই হইয়! নবদ্বীগে আশিয়াছিলেন। 
অকুত্তই নিমাইচাদের আস্তঃক্ষরপটী একেবাকে। দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি 


৯১৪ ভক্তি । [১৮শ বর ৫ম ও ৬ষ্ঠ, সংখ্যা । 





০০ 


ভবের হুঃখে হুঃখিত হইয়াই তাহাদিগকে হরিনাম শিখাইবার জন্য মন্যামী 
হইয়/হলেন। এই সময়ে যে তাহাকে দেখিয়াছি সেই তাহার ভক্ত হইয়। 
তাহার নিকট হুইতে হরিনাম কর্রিতে শিক্ষা করিয়াছিল। সে সব অনেক 
পরের কথা, হৃতরাৎ আমরা যাহ বলতেছিলাম তাহাই এধন বগি। 
নিষাইর ভক্তদের মধ্যে একজন তাহার বিবাহ সম্বন্ধে কেমন একটা 
অগ্বর কাঁবত] লিধিয়াছেন দেখুন-- 
শোভাময় শচীর অঙ্গনে । 
চতুর্দিকে বেদধ্বনি কৰে বিপ্রগণে ॥ 
আন্তু কি আনন্দ পরকাশ। 
শুভক্ষণে নিমাহচাদদের আধবাস ॥ ধ্র॥ 
গন্ধ মাল্য দেই আতুগণে। 
দিশা আলোকরে গোরা অঙগের কিরণে ॥ 
সভামধ্যে গোরা ছ্বিজমণি। 
বিলাময়ে কত না অর্ধ কাম জিনি ॥ 
বারেক যে চার গোরাপানে । 
না ধরে ধৈরদ্ধ সে আপন নাহি জানে ॥ 
যেজন আইল অধিবামে। 
গন্ধ 5ন্দলাদি দিয়া সবে পররিতোষে ॥ 
বিধিমতে করি আধবাম। 
বল্লভ আচাধ্য গেলা, আপন আবাস ॥ 
কহতে হ্ুথের অস্ত নাই 
'আইহে। শুইহোলঞা শুভ কন্জু করে আই॥ 
লারীগণে দেহ জয়কার। 
ঘাটগণে করকে মঙ্গল বার বার ॥ 
নৃত্য গীত বাদ্য লান। ভাতি। 
উপমা দিবার নাই কাহার শক্তি ॥ 
কেবা না বলয়ে তাল ভাল। 
ভগতরি জয় স্জয় শবদ রসাল। 


পৌষ ও মাত, ১৩২৬। ] শীহীলক্ষমী দেবী ।. ৯৫ 
০০০ 
মানুষে মিশায়ে দেবগণে। 


দেখি অধিবাস রঙ্গ নরছরি ভণে। 
এদিকে শচীদেবী নউটীকে আর কোল হুইতে নামাইতে পারিতেছেন না । 
অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও এক একবার তাহার কোল হইতে লইতেছেন। 
এইভাবে নৃতন বধুকে লইয়। স্কীমহলে এক মহা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। 
চঞ্চল নিমাই এই মধুর দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে না পারিয়া উচ্চ হাস্য 
করিয়! ফেলিলেন। 
মেয়েটা প্রক্ুতই হুলক্ষণা ছিল। শচী দেখিলেন নৃতন ব্উটী গৃহে 
আসিয়া অবধি তাহার আর কোন দ্রব্যেরই অপ্রতুল হয়না। এই সমস্ত 
দেখিয়া] শচীর হৃখের আর সীমা নাই। তিনি যনোসাধে পুত্র ও পুত্রবধূকে 
লইয়া গৃহস্থালখ পাতাইয়া বদিলেন। 
এই ভাবে কিছুদিন কাটিল। ব'লিকা লক্ষ্মী এখন তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীর 
অনেক কাধ্যে সহায়ত! করেন। ক্রমশঃ তিনি রন্ধন কাধ্যের সার লইলেন। 
শচশর এ বিষয়ে কোন আপত্তি খাটিল না। ছিনুর ঘরের বধূ, রন্ধন করি! 
পাচজনকে খাওয়ান যে সৌভাগ্যের কথ। বলিয়াই মনে করেন। 
নিমাইর সংমারুটা যদিও ক্ষু ছিল কিস্তু সে গৃহে অতিথি অত্যাগতের 
অভাব ছিল না। প্রতিদিনই দুই পাঁচ জনা আগন্তক কেহন। কেহ আছেনই। 
হিন্দুর ষংসারে অঠিথি যে নারায়ণ-_-অভ্যাগত থে গুরুকপে সম্পূজ্জিত। তাহার 
উপর নিমাইটাদ মধ্যে মধো বন্ধু বাঞ্গব ও নিকটগ্ আত্মীয়গণকে নিমন্ণ 
করিয়া খাওয়াইতেন। নলিমাইর বাটার নিকটেই গঙ্গার ঘাট । সেজন্য প্রাতে 
উঠিয়া লক্ষ্মীদেবী সান করিয়া আসিয়া রন্ধন চাপাইতেন এবং শচীমাত্তা 
তাহার সহায়তা করিতেন তুথনকার খাঙ্গালী গৃহস্থগণ সামান্য সামান্য 
ভোজের অনুষ্ঠানেও কত প্রকার ব্যঞপ্রন রাধিতেন তাহাক় একটা তালিকা 
আমি ঠাকুর জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্ধল গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিতেছি, 
ূ ঘ্বতান্ন সভাবে দিলা শাক মুগ সৃপ। 
ফেনাধড়ী জাফর! পটোপ বাগ্তক ॥ 
হিঙ্গ ঝাল ঝোল ভাজা তল। কাঞ্জি বড়া। 
বড়ান্ব, শর্করা লাজ মিঠামুখ বাঁড়া 


৯৬ ভক্তি । 1 ১৮শ বর্ষ ৫ম ও »ষ্ট, ১২খ্যা। 


রগ লি 





আলীর অনুতগ্ডটিকা খরড়া নবাত। 
মনোহঞ পুলি ছুপ্ধ পুলি দুক্ধজাত ॥ 
আর্ষা মারিকেজ পুলি সাঁকরা কাকরা। 
চজ্কাতি পাঁঘ়েস পরমাক্ট শর্করা ॥ 


ওটিকা ডালিম মধু প্রবামাত দুলি। 

মন সন্তোষ নয়ন শুথ গঙ্গাজল সিলালি 

মচ্য| ছেনা দুধ পুলি কোরা মিষ্ট সব! 

অন্ুপাম পননাথ ভোগ তুখ-সার | 

বালিকা লক্ষ্মীট! তাহার পিতা মাতার এবমাত্র সন্তান । আবওরিণণ 
বালিকাকে ছাড়িয়া বলপভাচাধ্য এবৎ তাহার অহ্ধঙ্গিণী থাকিতে পারিতেন 
না। আয়ই আসিয়া কন্য। জামাতাকে দেখিয়া যাইতেন। হুহার মধ্যে 
নিমইিও কয়েকবার পশুর গৃহে গমন করিফাছেন। প্রথম আর যোঁড়ে 
গিয়ছিলেন- সেবারে তাহাদের উভযগেক মিলিত মৌপধ্য দর্শনে অকলে 
আনন্দে আত্‌” হইয়াছিল। | 
নিমাইর দিনগুলি সুথে কাঁটিকেছে, তাহার খে সকলেই স্থখী। এখন 

কার গিলে এমরা নানাবিধ অভাব, দারিদ্র, অকাপ শৃভ্যু, কে!গ যন্ত্রণায় 
গ্রপীড়িত ; নিরমল সুখের গুণ দেখা ড় একট। টিয়া উঠে না। . তখন কার 
দিনে কিত্ত এগুগির গতাযা আধব্য ছিল না। তাহার উপর আবার নব্দ্ধধপ 
নগর, নাংগার মধ্যে একটী গ্রেট হান বঙিয়।ই গপৰ্ধিগণিত ছিল। এত 
বিচার চটচা, এত ধনী লোকের বমবাগ, এত লোক-সংঘট্র মার কোথা? 
ছিল না। এই আনশোরদেশে আনন্দের পুর্ণ মুত্তি নিমাইটাদ বড়ই আনন্দে 
তাহার দিনপ্ল কাটাইতেছেন। এই সময়ে তাহার বয়ল অনুমান অগ্ুপ্শ 
বর্ষ তঈবে। মদীয়ার মত স্থানে তিনি হহার মধ্যেই পণ্িত বলিয়া পুজিত। 
তখ, “বর একপ্রন শ্রেষ্ট কবি ও সাহার ভক্ত তীহার নিপুন লেখনা মুখে 
নিমাইর এই কাপীন চিত্রটা কেমন শ্ুণ্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন দেখুন." 

জািনিএণ কন্ধর্প কোটির" আনোহর। 

প্রতি অঙ্গে |গরুপম লাবণ্য শন্দর ॥ 


পৌষ ও মাধ; ১৩২৬1) শ্রীশীলক্ষমী দেবী | ১৭. 








আল্জাগুলন্বিত ভুজ, কমগ-নয়ান। 
অধরে তাঞ্ল দিব্য-বাদ-পরিধান ॥ 
সব্রপায়ে পরিহাসমুষ্তি নিদ্যাললে । 
আহত পঢ়য়। মঙ্জে যবে প্রভু চলে ॥ 
সন্ল ননদীপে জমে" তিডবনপতি | 
পৃশ্তকের রূপে করে শরিয়া সর্রন্বতী ॥ 
নবদীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নান। 
যে এামিঘা বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান & 


ফবে এক গর্গাদাম মহাঙাগ্যনাল 

যার 51095 করে প্রাভ বিদ্যার আদান 1 

সকল ম*গারি লেক বোলে ধনা ধলা 1 

এ নন্দন যাহারু, তাহার কোন দেন্য %" 

যককধ ও তি দেখে মদন ফযান্‌ ॥ 

পায্ডিধ দেখে যেন যম প্দ্যমান | 

পঞ্চ মক্ল দেখে যেন পুহস্পতি 1 | 

এই মত দেখে মলে যার যেল মতি ॥ 152, প2) 
প্রকৃতই ভান শুন্দার নিমাইটাতের মমপ্ত কাজই সুন্দর ছিপ। তখনকার 

দিনে বিব্য' লইয়া উন্মন্ত হহ্‌য়া থাকা লে!কের মব কাজের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ 
কাজ ছিল । এই বিদ্যাধ চন্চণয় পারদর্শিতা লাভ করিষ়] তখনকার লক্ষ লক্ষ 
ছাত্রের মধ্যে কেহই আমাদের নিমাইয়ের মমকক্ষ হইতে পরে লাই । অমন 
যে বথুনাথেবু প্রোজ্জল এতিভা) তাহাও তাহার নিকট পুনিমার শশধরের স্থানে 
ক্র দীপ-শিখার মন জ্যোতির ন্যায়ই প্রতীয়মান হইত। এই পাণ্ডিত্য কিন্ত 
তাহাতে চঞ্লতা আনিয়াছিল । সেই তীক্ষু এরতিভ শালী চঞ্চল ফুপকটীর সম্মখীন 
হইতে অতি বড় পঙিতও ইতক্তঃ করিত । এই চঞ্চলতা কিন্ত অধিক দিন 
সথাচী হয় নাই। ভক্তির হুরধুনী তাহার শক্তিশালী চিন্তক্ষেত্রে আব্ভতা 
হইয়া চঞ্চলতা ধুইয়া জগতকে সাত করিয়াছিল। জগতের সৌভাগ্যের দিনের 
সে শখের কথাগুলি ম্মএণ করিতে গেলেও চিত্ত এলা ইয়া পড়ে। ভাগ্যে থাকে; 


ভবিষ্যতে তাহার কিছু কিচু আগোচন। করিয়া আত্ম শুদ্ধি করিতে চেষ্টা করিব। 
সকিসপসসপাপাপানক (ক্রিমশং ) 


এ তা 
ধম্মাধম্ম । 
লেখক--প্রভৃপাদ শীল নিত্যানন্দ গোস্বামী । 


বার ও ০ পর 


তাড়াতাড়ি স্নান আহার শেষ করি কর্থস্থানে যাইবার জন্য বেশ ভূষা 
প্রভৃতি করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময়ে,-যুক্তকেশা, আরক্তলোচনা পতু 
দর্শন দিয়! বলিলেন---"তৌমার ধশ্মো গ্যান কিচ্ছু? নেই ।” 

ব্যাপার্ট! পরিক্ষার ক'রে বুঝতে আমার কিছুক্ষণ সম্যু গেল +অর্থীত 
আমার ভাগ্য-বিধাতা বড়মাহেবের কিছু কুপা হওয়ায় আমি নিজ বেতনের 
কিছু বৃদ্ধি করাইতে সমর্থ হইয়াঁছি) হুতরাৎ তাহাকে অথ আমার পৃষ্ঠাবটা 
শ্রীমতীকে কিছু মুল্যবান অলগ্ষারাদি প্রদানকনপ পূজা করিতে এ যাবত 
বিশেষ কোনও কিছু ফলপ্রদ কাব্যহৃত্র আরম্ত করি নাই দেখে তিনি আমাকে 
পূর্বোক্ত বাক্যদ্বারা সম্ভাধিত করিপেন। 

আমি উত্তরে কোনও বাক্য ব্যয় না করিয়া কার্ধা-ক্ষেত্রে গমন করিলাম । 
কিন্তু কথাটায় আর একটী চিন্তার স্ত্র আরস্ভ করিল। 


সমন্তিন মগ্তিদ্ধের মধ্যে এ একই কথা আন্দোলিত হইতে লাগিল। 
যথাকালে গৃহে ফিরিধা প্রতিবেশী প্রির বন্ধুর পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
চিন্তার বিষয় বলিলাম--তিনি কিছুক্ষণ একাুষ্টে আমার প্রতি চাহিয়! 
বলিলেন :--- 
* “ভায়া! এই বিষয়ে দু'এক কথায় তোমার প্রশ্গের উত্তর দিতে হইলে 
বলিতে হন্+-"মানব বৃত্তির উতকর্ষণেই ধর্ম্া-85 5৩১50270601 7২611210 
ও 0816151 তনু [২০৬০:৪০ই অধন্ম। তবে এই জিনিষটার ব্ছু আলোচনার 
শাবশ্যক। এক্ষণে বিষয় হইল, কোনৃটা ধর্ম এবং কোনটা অধধ্্ৰ তাহাই 
জান) . শাস্্র বলেন £- | 


গ্বতিঃ ক্ষমা] দমোহুদ্থেয়ং শৌচমিন্িয় নিগহঃ | 
ধীঁ-বিদ্যা সত্যমক্রোধে] দশ কং ধর্ম লক্ষণং ॥ (মনু ৬.৯২-) 


পৌষ ও মাধ, ১৩২৬। | ধর্মাধন্ম । ৯৯ 





তারে 


সন্তোষ, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌধ্য, শুদ্ধতা, ইন্দ্রিয্বনিগ্রহ, শান্্জ্ঞান, 
আত্মজ্ঞান, সত্য এবং অক্রোধ ;--এই দশটা ধর্মের লক্ষণ! 
ঝি বলিতেছেন ১-- 
পত্রীণি পদ) বিচক্রমে বিষুবগেোপ। অদ্দাভ্যঃ। অতোধরন্ম্াণি ধারয়ণ” বেকৃ১ম ২২) 
এই কথায় ব্যক্ত হইতেছে "7৩ 565108118৬5 01 05 ৪15 515281- 
"চে।দনালক্ষণোহর্ো ধর্খঃ 
আবর--/যতোহভ্যদয় নিঃশ্রেয়ন্দিদ্ধি সঃ ধর্ম । 
তুদ্ধ বলিতেছেন £-_ 
' মনোপুত্বজনাধন্মামনো সেটঠা মনোময়া 
পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতগণও এই কথাই বগিতেছেন_- 


5$৬1)20 51080) 0156056 চ1]] 10800172115 10010) 


একজন শুস্থ স্বাভাবিক মানব "নৎ* বলিয়া যাহা ধারণা করেন ভাহাই 
প্ধর্মী?। | ইহার বিপরীভ যাহ তাহাই “অধশ্ম”। 

যে কাধ্যে, যে মনে, যে ভাবে, অসন্তোষ হৃষ্ট হইবে, তাহাই অধর । 
গুতরাহ তাহা হইতে দুরে থাকিতে'হইবে। 

"ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ” প্রভৃতি পুক্দোক্ত বাক্য সমস্তই এই ভাবে ধারণা করিতে 
হইবে। তাহ হইনেহ পুব্ব কথা--বৃত্তির উত্কধণেই ধম” এই বাক্যের 
সার্থকতা আসতেছে। | : 

তারপর যদ আরও মাধারণ এবং শ্বাভাবিক ভাবে বিচার করা হয়; 
দেখিতে পাওয়া যাইবে, সমণ্ড মানবের পক্ষে সাধারণ ণধম্ম” এক, এৰং 
যাহাতে বা যে কাধ্যেতে মনের ভিতরকার প্রধান পর্দায় বেনুরো আঘাত ৰা 
বাঞ্চ।র বাজায় উঠে, তাহাই “অধন্ম | 587 [00191] 09106150191) 
বা ০০05০16270০ যাহা অনুমোদন না করে তাহাহ "অধম্ম। 


তা" দে'টা আমরা শুনি বান! শুনি; ভিতরের আঘাত হইবেই হইবে । এই 
“হ'ল বিবেক-বাণী? | যণ্দি আমরা ইহার সতর্কতা অবহেলা কারয়া যাই; ত্রমশঃ 
ইাঁন নিঃত্তেজ হইয়া বাইবেল। ফলে আমরা অথান্ক বা "বিবেকহীন 
পদঝচ্য হইব। 


১০০ ভি | [১৮শ বর্ধ ৫ম ও ৬ষ্ট। সংখ্যা । 





কিন্ত যদি ইহার বাক্য বা সতর্কের আতাত সাধারণ জ্ঞানে শুদ্ধ তর্কের 
চোক্‌ ঘাজানি না দিয়া অমর শ্রবণ করি এবৎ পরপর পালন করিয়। যাই তাহা 
হইলে ভ্রেমশঃ সেই ০1৮০ রফলে আমরা প্ধান্থিক বা “বিবেক” পদ 
বাচা হই। 
আমদের শান্মও তাহাই শিক্ষা দিতেছেন 2 
“ধন্বঃ শ্রেম়ঃ সমুদ্িটুৎ শ্রেয়োহক্াদয় সাপনমূ।! 
চে র্ 
যঃ পরুষং নিঃশ্রেয়মেন সংযুলকি স ধরা? 
আমাদের শানু, এবৎ অপরাপর পর্থুগ্রন্থ অর্থাৎ বাইবেল, কোরাণ, ধশ্দুপদ,) 
গ্রন্থসাহেব, কজনুত্র, আবেস্ত] গ্াভৃতি যে শাস্ুই দেখ, আর যে সম্পায়েই 
যাও, মুলে মানবের একই ধম্ম নিকেশ করিতেছে! আঅঞ্লেহ সমথরে 
বলিভেছেন-যাহা "মহ এবং শ্রেয়” তাহাই ধলা | তার ২০৮৪৪৪ 


প্য এন শ্রেয়স্কর এস ধন্ 1 
যদি তাহাই হয়, যদি শুভ, সঙ্গতই ধনু হয়, তাহা হইলে ইহাও 
ঠিক যে যতোধন্থ শুভোঘয়ছ? 

এ কথায় এফটী সাক্জোৌশিক এক পন্দূন আছে যাহা আমরা জগতের 
অমজ্ত মানবের বিলেক-ক্টাণার মধ্যে ভয়ের অভ হ্লে শুনিতে পাই। 

ছুতরাং তুমি তোমার শ্রীমতী] পইীীকে যদি অলনগারাদি প্রদান দ্বারা পুঙ্ার 

কিছু হালি করিয়া “বিবেক”? জালে বুঝিয়া খাক কাধ্য সৎ? এবং এতে? 
কারয়ছ তাহা হইলে তোমার 'ধন্ছে। গ্যান কিছুই নেই” এ কথা আমি 
বলিতে পারি না। তা যা হোক ভায়া! ওঙ্গণে তোমার যে ঈশ্বর বুপাসু 
আয় বুদ্ধি হইল তাহার জন্য কোন কোশ “সত” ও এশ্রেষা কাষে।র নহাফত। 
করিলে মনে করিয়াছ ?” 

আমি ললিলাম--''বর্তমানে কিছ উতম মিটার মহামহিম ৬ভীমচজা লাগের 
দোকান হুইতে সংগ্রহ ক'রে ; তেগার এবং আমার ন্যায় সৎ আত্মায় প্রণাণ 
করিন মলে করিয়াছি, ইহা কি ধর নয়? 


পৌষ ও মাধ, ১৩২৬। ] অল্পধন্দে অধিক ফলল।ত। ১০5১ 








বন্ধুণর হাম্য করিয়া বপিলেন--হ্যা ইহাও ধন্ম। পরে গণ্টার ভাবে 
বলিলেন--ধন্মাধর্থ মন্বদ্ধে আলোচনার বিষয় ব্হু আছে, যদি অবসর পাও এবং 
অভিগাষ হয়, আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই ভবিষ্যতে এ সঙ্গন্ধে আলো- 
চনা করা যাইবে! উপস্থিত রাত্র অধিক হইয়াছে ।_-নমস্কার?' 


এক কার 


অল্পধন্মে অধিক ফললাভ। 
( আবিষুপুরাণ, ষষ্ঠ অংশ, ২য় অধ্যায় 1) 


৬. 
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“কোন্‌ কালে ধর্শখ খলমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহত ফল প্রদান করে?" 
এই বিষয় লইয়া কোন এক জময়ে মুনিগণের মপো তুমুল শ্বাদ উপস্থিত্ত ভয়। 
তাহারা সংশয় নিরসনের জন/ স্প্ামুনি কুছতদপাঁয়ন ব্যাসদেবের নিকট 
গমন করেন। তাহার! উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহামতি ব্য!সদে পরবিত্র 
জাহুবী সলিলে অবগাহন করিতেছেন! উভার সান সমাপির গননা মুনিগপ 
বুক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্রধ্যামী শ্যাসদেল মুনিগণের মুলা, 
ভিলা অবগত হইয়া উহ্থাদিগকে শুনাইয়া গত ভাবেই বলিতে, লাগিলেদ-_ 
পকলিকালই সাধু, কলিকালই সাধু! শ্েশাদ! তুমিই সাধু এবং তুই ধন্য ! 
হে আ্রীগণ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর জগতে 
আর কে আছে 7; তদনভ্তুর যণ্ধাবিধি সান ও নিতাক্রিয়া সমাপনাস্তে ব্যাগদেব 

আমে প্রত্যাবর্তন করিলে মুনিগণ তাহার নিকট আগমন করিলেন । যগাবিধি 
শিষ্টাচার প্রদর্শন এবৎ সাদর সম্ভাষণের পর তাহারা যথাযোগ্য আসন গুণ 
করিলে সত্যবতীহত ব্যাম তাহাদিগকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
মুনিগণ বলিলেন।--কোন বিষয়ে সংশধিত হইয়া আন্দেহ তঙ্জীনের নিত 
আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আপনি ন্নান করিতে করিতে বারম্থার বলিলেন যে 
“কলিই সাধু, শৃদ্রও সাবু এক ভ্তীগণও সাধু ও অতি ধন্য |” যি এই বিষয়ের 
তত্ব প্রকাশে কোন বাঁধা না থাকে, তবে অগ্রে তাহাই বীত্তন করন। কারণ 
এই খিষিয় অবণে. অ: মানের সকলেরই একান্ত অভিলাষ জন্গিয়াছে! মহবি 


১৬২ তত, ॥ [ ১৮শ বর্ষ,৫ম ও ৬, সংখ্যা। 
এরর 
বেধব্যাস হাষৎ হাম্য করিয়া কহিলেন-্হে মুন্প্রবরগণ ! আমার 

মুখ হহতে যে “কপিই সাধু শৃদ্রও সাধু, স্ত্রীগণও সাধু ও অতি ধন্য” বাক্য 

অবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ব আপনাপিগকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।”" 


প্রথম বলি কলিই সাধু কেন_- 

সহ্যধুগে ১৭ বৎমর, ভ্রেতাতে এক বৎসর এবং ছ্বাপল্ে একমাস কাল 
পরিএন করিয়া তপপ্যা, ব্রহ্মচর্ধ্য অথবা! জপাদ্িব যে ফল হইয়া থাকে, কলিকালে 
মনুষ্য এক দিবারাত্রির পরিশ্রমেই অর্থাৎ অহঃরাত্র শ্ীনাম সন্ধীন্তনে সেই 
স্ুললাভ করিয়! থাকে। 


সত্যযুগে বছ কেশ সাধ্য ধ্যান-যোগ করিয়া ত্রেতাধুগে নানাবিধ যজ্জের 
অনুষ্ঠান করিয়া এবং ত্বাপর যুগে বহুতর অগ্চনাি দ্বারা যে ফললাভ হয়ঃ 
কলিযুগে কেবল “হরিনাম স্ীত্তন” করিয়াই মনুষ্য সেই ফললাভ করিতে 
পারে। কলিযুগে মন্তষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস শ্বীকার কক্রিয়াই বছুতর 
ধন্ম অজ্ভন করিতে পারে, হে ধন্মজ্ঞ মহধিগণ ! আমি এই নিমিভই অত্যন্ত 
- তুষ্ট হইয়া কলিকে সাধু বলিয়া কীত্তন করিগাছি। 


তারপর শুদ্রও সাধু কেন বলিতে ছি-_- 

দিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচধ্য ব্রতাবপন্থন পূর্বক বেদাধ্যয়নে অধিকাপী 
হইয়া থাকেন। বেদাধ্যযনান্তে তাহাদিগকে খ্রীয় ধর্ম পরিপালনের জন্থ 
যথাবিধি বহুবিধ য্ঞাসুষ্ঠান করিতে হয়; 'অধিকত্ তাহারা অসংঘত হইয়া 
ধর্দি বৃধা কথা কিম্বা বৃথা ভোজ্য অথবা! বৃথা যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ কুরেন, তাহা 
হইলে শ্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ধাকেন। যে কোন কর্তৃধ্য কর্ণের কোন 
অংশে ক্রেটী হইলে, তাহারা পাপের ভাগী হন এবং তাহার। ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য 
অথব! পানাদ্দি কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না; সমস্ত কাধ্যেই তাহাপগকে 
পরাধীনের ন্যাম শাস্ত্রের অনুগামী হুইয়। চলিতে হয়। ইন্াতেও বহৃতর 
ক্লেশ গীকার করিয়া ঝহুতর ধর্থথ অর্জন করিতে পারিলে তবে তাহারা পরকালে 
সদৃগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেব। হ্াকাই শুদ্র পঞ্চযজ্কের ফঙ্গ পাইবার 
অধিকারী হয় ও অত্তিমে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই শৃড্র্জাতিকে 


পৌষ ও যা, ১৩২৬।] অন্পধর্ম্মে অধিক ফললাভ | ১৩. 








ধন্যবাদ প্রান করিয়াছি । হে মুনি শ্রেষ্ঠটগণ । যেহেতু ইহাদের তক্ষ্য বা 
আন্ক্ষ্য, পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কাজেই ইহার! তজ্জন্য কোন 
প্রকার পাপেরও ভাগ হয় ন7া। এই জন্যই ইহাদিগকে সাধু বলিয়াই কন 
করিয়াছি । 


অতঃপর স্ত্রীগণ সাধু কেন তাহা শ্রবণ করুন_- 


পুঞ্ঠষগণ খবধর্খের অবিরোধে সর্বদা! ধন উপার্জীন করিবে এবং তাহা সৎ- 
পাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহ? দ্বারা যথাবিধি যে অনুষ্টান করিবে ইহাই 
শাস্ত্রের নিয়ম । হে দ্বিঞ্জোন্তমগপণ! মেই অর্থের উপার্জন, তাহারু রক্ষা ও 
তাহ! সংপাতে অর্পণ করিতে পুকুষগণকে মহাকেশ পাহতে হযু। এই সমস্ত 
ও অন্যান্য বহুবিধ রেশ সহা করিয়া শ্বীক্স ধশ্ম রক্ষা করিতে পারিলে, তবে 
পৃকুষগণ ক্রমে প্রজাপত্যাদি লোক সমূহে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। 


কিন্তু স্্রীলোকেরো কায়মনোবাক্যে শামীর শুশ্রাবা করিয়াই বিনা কেশে 
সেই সকল লোকে গমন করিতে পারে। এই নিমিত্তই আপনারা আমার 
মুখ হইতে স্ত্রীগ্ণ সাধু এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন! অধুনা আপনার! 
কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন তাহাবিকৃত করুন, আমি বিশদ্দরূপে সে সমৃশ 
দরয়ের উত্তর যথা জ্ঞান প্রদান করিতেছি। মহধিগণ কাহলেন-_-হে মঙ্ামুনে ! 
কথ গ্রণঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সম্যক উত্তর প্রদান করিয়াছেন 1 
অনস্তর মহষি বেদব্যাস কিঞ্চিংহাম্য করিয়। বপিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি 
দিব্য-জ্ঞানবলে আপনাদের জিজ্ঞাস্য বিষ অবগত হইয়াই আপনাঙ্গিগকে 
লক্ষ্য করিয়া “কলি সাধু" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিপায়। 

কলিকালে মানবগণ সদ্রৃত্তি অবলশন পূর্বক নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত 
হুইয়া অতি অল্প প্রয়ামেই রহুতর ধণ্ম অর্জন করিতে পারে । হে মুনিশ্রেষ্টগণ ! 
শৃদ্রগণও অরেশেই কেধল দ্বিগ্ুগণের সেবা দ্বারাই এবং স্ত্রীলোকের 
অনায়াসে পতি শুশ্রুষা দ্বারাই বহুতরটুধর্শার্জম করিতে সমর্থ হয়। এই 
অন্ঠই এই তিমজনকে আমি ধন্ততম বলিয়া কীর্তন করিয়াছি, কেননা সত্য 
প্রভৃতি যুগ সমূহে ধশ্মাজ্ভ্বন করিতে হইলে কেবল দ্বিজাতিগণকেই বিশেষ 
ফ্রেশ সহ করিড়ে হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যঞ্ত দুষ্ট কঙ্গির এই একটু মহত 


১৩৪ | ভক্তি | [১৮শবর্ধ,-৫ম-ও ৬ষ্ঠ, সংখ্যা । 





গুণষে এই কালে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে মনুষ্যগণ কেবল “হরিনাষ সন্ীন্তন!। 
করিলেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
তদনন্তর মহর্ধেগপ মহামতি ব্যাসপে বকে বারংবার যথাবিধি পূজা ও বহুতর 
প্রশৎনা কারখা তাহার বাক্যে সম্পূর্ণজপে খায় খীয় সংশফু অপলোদন করিয়। 
'্বস্থানে শ্রহ্থান করিলেন। 
শ্লীসতীশ চন্দ্র চৌধুরণ, বিষ্টাবিনোদ | 





মরা হল দায়। 


স্পা 92 ৬ পাশা 


নীরব নিশীবখ-ম|ঝে 
বিপিন বিজনে বাজে 

সখি গো। এ বুঝি শ্যামরায়। 
বশর মধুর স্বনে 
শুধু রাধা নামগানে 

সধি মোর প্রাণ কাড়ি লয়॥ 
ধেরজ বশিতে চাই 
বসে চিত নাহি পাই 

সথি মোক একি হাল দায়। 
হৃদয়ে বামনা জাগে | 
কহি গির়। শ্যাম আগে 

নিঠর সে কেন বা মজায়॥ 
হছছু করি দিবানশি 
হৃদয়ে যাতণ। রাশি 

সথি সদা আমারে পোড়ায়। 
বিরহে বিকল দেহ 
তুষিতে নাক কেহ 

কহ মোক কি করি উপায়॥ 


পৌষ ও যা, ১৩২৬ ।] আমি কে? ১৪৫ 
যমুনার তখরে যাই 


মনে করি শ্যাম নাই 
জল-মাঝে দেখি শ্যাম্খায়। 
আনলে পশিতে চাই 
০দধ। শ্যাম দেখা পাই 
সথি মোব মরা হ'ল দাযু॥ 
ঘন-_ ভ/অনাথ বদ স্বট্রাচ)। 





(আমি কে ?*) 


টে সু জী 
মি পালা সসাতা 
৬৯3 


অধুমাসে একদিন তমালের তলে । 
বি যবে শ্রান্ত হয়ে গেল অগ্তাচলে। 
উদ্ধীনেজে শুয়ে আছি মুলে রাখি শীব। 
একে শীত-নিশা তাহে বায়ু বহে ধীর ॥ 
তারক চাদেরে বেড়ি শেডে নীলাকাশে। 
জাপা মেলি তায় ছড়াইয়া পাশে 
যেন দেন হলধর হলের গ্রহারে। 
নভো-ভুমি খনিয়াঞ্ছে বীপরবপিবারে | 
এইকূপ শোভা হেরি বিশাল গগনে। 
অকম্মাৎ পড়ে দৃষ্টি আপনার পানে | 
বিশাল আকাশ তলে নিজেরে হেরিয়া। 
কি জানি কি ভাব মনে উঠি জাগিষু! ॥ 


পপ ৬ পক 


* সংসারের কম্মাবসানে ক্লাসম্তপেহে বিশ্রাম সময় শ্বর্র-যোগে যে ততো- 
পরেশ পাইয়া ছিলাম তাহা শ্মরণ করিয়াই এই কবিজাটী পিবিত হইল, যদ্দি 
কোনরূপ অসঙ্গত ভাব থাকে আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ মংশোধন করিনা 
খখিত করিবেন। ইতি--(লেখক)। 

৯৪ 








১৪৬ ভক্তি |: [ ১৮শ বধ-৫ম ও এট লংখ্যা। 


০০০০০০০১  উ ০ 


্রন্মাণ্ডের তত্ব মোরা জানিবারে চাই। 
জানিনাকো কিন্ত হায় “আমি কে'ব! ভাই ॥ 
ডাবিতে ভাবিতে হু তত্তায় মগ্ন । 
ক্রমেতে দেখিন্ধ এক আশ্চধ্য স্বপন । 
দেখি আক'শে দেই লাদা মেঘ হ'তে। 
দেখি নাই হেন দৃশ্য পুরে কোন রাতে। 
অপুর্ব যোগীর মুস্তি পুর্ণ তেজোময়। 
্শদিকৃ আলো! করি বহির্গত হয় 
ক্রমেতে নিকটে এলে ছুটে শিয়া সায়ে। 
সাঁইাজে প্রণাম করি কহিনু কাতবে ॥ 
"অবধি মাঝারে সদা কহি আমি আগি। 
কৃপা করি কহ দেব? কেবা হই আমি &* 
মম প্রশ্ন শুনি ধীরে সেই যোগীবর। 
হাস্য করি মমশ্রুতি কতেন উত্তর ॥ 
“আনলদিত হ'নু বস! তব প্রশ্ন শুনি। 
দিবহে উত্তর আমি যতটুকু জানি॥ 

এই যে দেখিছ বীণা যন্ত্র মোর করে। 
মম আক্া বিন] কার্য করিতে না পারে 
আমি আক্ত' দিলে বাজে তা না হ'লেনয়। 
আদেশ লঙিষলে ইহা চুণিব নিশ্চয় । 
ইচ্ছামত যন্ত্র যদ অন্যরূপ বাজয় | 
তাহ'লে বিপদ তার হবে নাকি তায? 
ভগবান শ্যজেছেন বিশ্বচরাচবে । 

তাহার স্জিত নর আমি আমি' করে। 
কিন্ত সেই নর শুধু ফন্তব্তৈ নয়? 

আমি করিতেছি বগা উচিং না হয় 
যেই কার্য দিয়াছেন তিনি সরাকারে । 
 ছুতিৎ মেই বাধ্য বরা তুবিছে তাহারে ॥ 


পৌষ ও মাথ, ১৩২৬1] নন্দ-ছেলে। ১০৭ 


1৮ ারররররররিারারারাটট অাজ 

সদা এই কথা মনে রাখিও নিশ্চয় । 
“তিনি যন্ত্রা আমি ঘন্ত্র' আর ক্ছি নয় ॥" 
প্রণশিয়। পিজ্ঞকামিহ্ন পরিচয় তার। 
হ'লেন “নারদ আমি বলে নিরাকার ॥% 

: দাড়াও দাঁড়াও বলি চী২কার করিয়া । 
জাগরিত হয়ে আমি বসিনু উঠিষু। ॥ 
কে যেন কহিছে খোর কাণে কাণে ডাকি। 
“তিনি যন্ত্র আমি যন্ত্র” আর সব ফাকি ॥ 


দন জ-- 
নন্দ-ছেলে। 
তয--_ শাম-বরণ নয়ন"নমনান, 
গায়েতে ঘুপুঝ ক্ণু রুগু শ্ববু। 


উঠিত সে ধ্বনি চিত্ত-রঞ্জন) 
কদঙগের যুগে যমুনার তীরে; 
হে ভব-বন্দন। €দথ। দাও মোরে & 


তব বঙ্ক-কটি-তটে পীত-ধড়া আটা, 
ভুবন শ্বোভন জানু বিমোছন 
গোপিনি-রঞ্জন অপরূপ ছটা; 
হে বিশ্বনিয়ন্তে ! ভুদক অন্তরে; 
হে ব্ধু-বিহারি। দেখা দাও মোরে॥ 


তব-- হৃ্দ-কঠে আহা! শোভে বনমালা, 
নাখল লুষমা ছুটে অনুপমা, 
আমি মঠিমা নন্দ-গৃত-আলা! | 


শী পাপা গাপপিপাপ ৭ পালি 
শপ সাপ িপাপপপপল পপি পাপা 


* নিরাকার শবে এখানে অদৃশ্য পুঝ।হতেছে। (ডঃ সঃ)। 


ভক্তি | [ ১৮শ বর্ষ ৫ম ও ৬উ লংখ্যা। 
হৃদয় মাঝারে হেরি চরাঁচরে, 


গুছে বনমালি! দেখা দাগ মোরে॥ 


চ৮৮ 





তব হাতে শুধু বেণু বলে রাধা রাধা, 
সে বেণুর শ্বরে কাতারে কাতারে 
ছুটে গোপকুল মত্ত হ'য়ে আধা; 
ভুগোক হ্াযলোক মাতে সে খবরে, 
হছে বংশীবাদন! দেখা দাও মোরে ॥ 
তর. মুখ চত্দ্র-কান্তি কিব! দিয়ে গড়, 
শত-চন্্র-প্রভা শত-ন(ব-আত! 
হয় মনানভূত, রাধা-মনোহরা! 
দ্বেবগণ বন্দে থাকিয়া অন্বরে, 
সাজল-জলদ[চ! দেখা দাও মোবরে। 


তব-- ললাটে শোভিত হি্লক-রেখা, 
নিয়েতে নয়ন মনে! বিগোহছল 
অতি শুশোছন যেন ছবি আকা। 


পাপি-জনে দেখ থাকিলে আধারে, 
ওহে সব্বদশে! দেখা দাও মোরে॥ 


তধ-- রক্ত ওষ্টাধর কিবা অপরূপ। 
দ্রীপ্ত দশন ধবল বরণ 
আধা-হাসি মুখে শোভে অনুরূপ, 
হেরি প্রেমরাশি অন্তরে বাহিরে, 
তুমি প্রেমময় ! দেখা দাও মোরে॥ 


সহ শিরে শোভে চুড়া শিখি-পুচ্ছে গড়া, 
কি জ্যোতি-নিশুল করে বগামল 
অব্যক্ত ভোমার ওই রূপ-ছড়!। 
দেবের দেখত তে পরাতপরে । 
[শরথি-পুচ্ছধারি | দেখা ধাও যেনে ॥ 
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তব-_. কর্ণেতে কুগডুল শোভে ঝলমল, 
ঈষৎ হেলিয়! বামেতে ছুলিয়। 
বেণুটা বাজাও হে নন্দ-দুলাল! 
দ্রিতেছ করুণা ও বশীর স্বরে, 
পঘ্য়াময় তুমি, দেখা দাও মোরে ॥ 


চতুর্বার্গ দাতা তুমি হে মুরারি! 
অনাদি-কারণ, গাপীর তারণ, 

ভক্তে দাও দেখ বাঞ্া-পুণকরি | 

তারহ এবার অধম পাপে, 


ছধম তারণ! দেখা দাও মোরে ॥ 
শীশশি ভূষণ পাত্র | 


মুক্তি-যান।* 


তি ত 2 ০ 


মুক্তি-পথে অগ্রসর হইবার নিমিন্তই ভূততাবন ভগবান শ্রী ীমুহুন্দদেব পরমা- 
নন্দের সহিত অতি সুকৌশলে মানবুজাতির সৃষ্টি করিয়ছেন। তীহারু 
অচিন্ত্য মত্মার ইয়ত্তা করা সাধ্যাতিত হইলেও তিনি যে করুণাময়, তাহ] 
তাহার এই মানবঞ্জাতির স্যজন-নৈপণ্যেই স্পষ্ট বুঝিতে পার। যায়। তিনি 
মনুষ্যকে সখ শ্বচ্ছন্দে বুধবার জন্য কত উপাদেয় উপাদ্দানেই যে মানব দেহকে 
সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহ। বণনা করিবার শক্তি, ভগবতকুপাশজ্ি-সম্পন্ন ব্যক্তি 
ভিম্ন অন্য কাহারও নাই। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্গাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত বস্ত দৃষ্টিগোচর 
হয়, তৎসমস্তই তিনি এই ক্ষুদ্র-ব্রঙ্মাণ্ড মানব-দেহ-মধ্যে সাইজ রাখিয়াছেন। 
বষয়ো মুনয়ঃ সর্ব নক্ষত্রানি গ্রহাস্তথ!। 
পুণ্যতীথানি পীঠ|নি বর্ততে পীঠদেবতাঃ ॥ 








০০০৮ -শশ শাল ০ শাাশিািশীতি 
একস ৮ ৮০০০ সপ 


্ লেখকের মতের সাহত বোধ হয় সকল পাঠক একমত হইবেন না, যদি 
কাহারও ক্ছু বক্তব্য থাকে লিখিয়া পাঠ।ইলে আমর ভক্তিতে যথাসময় প্রকাশ 
করিখ। (ডঃ যং) 
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ষ্টি সংগার কর্ভারো ভ্রমন্তো শশি গ্থাগ্কবৌ। 
নভোবারুশ্চ বহিশ্চ জল পৃথী তখৈৰ চ 
ত্রেলোক্য যানি ভূতানি তানি সর্বানি দেহতঃ। 
মেক সংবেষ্টয সর্বত্র ব্যবহার প্রবর্ততে । (শিব সংহিতা) 
এতদ্ব্যতীত সুখ শ্বচ্ছন্দে মোক্ষ-পদ্দ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ভিনি মানব" 
দেহকে রথের ন্যায় অর্খাদি সংযোগে সতত হুসজ্জিত রাখিয়! তাহার দয়াময় 
নামের আরও পরিচয় প্রদ্দান করিঘাছেন। তিনি নর-শরীরকে করিয়াছেন রথ, 
আত্মাকে করিয়াছেন রথা, ইন্দ্রিয়গণকে করিয়াছেন অশ্ব এবং মনকে করিয়াছেন 
প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম। 
আয্মাণং ঝথীনৎ বিদ্ধি শরীরৎ রথমে বতু। 
ইন্দ্রিানি হয়ান্যাহু ম্নঃ প্রগ্রহ এব চ॥ 
অশ্বরূপী ইঞ্জিয়গণকে উহাদের ইচ্ছামত পরিচালিত হইতে না দিয়া, 
মলরূপ গুশ্রহ অর্থাৎ লাগাম আকধণপুর্বক স্ববশে বাখিয়া, আহহ ধন্মপথে 
পরিচালিত করিতে পারিলেই, দ্েহ-রথকে অবলীলাক্রমে মুক্তি-পথে লইয়া 
যাইতে পারা যায় । অথবা কুটিপ স্বভাব ছৃধ্যোধনের ন্যায় অভিমানের 
সিংহামনে উপবেশন না করিয়া সরল স্বভাব ও অতিশয় নিরভিমানী পাথর 
ন্যায় ভগবচ্চর্ণাববিন্দে মূন প্রাণ ও দেহার্দি সমর্পণপুক্লক একেবারে ভগবানের 
হুইয়া যাইতে পারিলেও ইন্পিযগণ বিপথগামী না হইয়া আপন ইচ্ছায় 
মুক্তি পথে ধাবিত হইতে থাকে । তখন বিপখের ভয় শ্বরূপ কামক্রোধাদি 
বিপুনিচয় তাহাদের স্ব স্ব দুশ্নুত্ভিপনূহ পরিস্টাগপুর্বাক বুজিলাভের উপায় 
ভক্তিভাবের উদ্দীপক হইয়া উঠে। মোহ্‌-শৃঙ্খল আপনাআগনি-ই খুলিয়া যায় 
এবং সংনারও আর কারাগার ঝলয়া বোধ হয় ন]। 
তাবদ্রাগাদয়ঃস্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহমৃ। 
তাবন্সোহোহজ্যিনিগড়ে। যাবংকৃষ্ণ ন তে জনা: (ভাঃ ১০১৪/৩৬ 
ফঙ্গকথ। অনন্য শরণ, অনন্য চিস্ত্য ও অনন্য পরায় হইয়। একাস্তিক 
ভক্তিভবে সকল ভার ভগবত পাদপদছ্ে অর্পণপুর্বাক কামনাশন্া ছদয়ে ভগবানে 
নির্ভর করিতে পারিলেই শত্রভষ় ঘুচিয়া যায়, ও শাস্তিভাব আপন! আপনি আপিয় 
লড়ে। আর কোন বিষয়েঘ জন্য চিন্তাও করিতে হয় না। ধাস্ববিক কথাও 
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তাই 1 _তিনি বিশ্বস্তর--সকল ভারই তিনি বন করিতেছেন । আমরা নুর্বানে 
লা পারিয়। কেবল কর্তী সাজিয়! খাকি ও মিধ্য! অতিমানাদির কব ভাব 
মনস্তকে লইয়া সদা শর্দদা ভারাক্রান্ত চিতে অস্থির হইয়। বেড়াই । অধিক 
কি, গ্রাসাচ্ছাদনের চিনা আমরা বুথ! করিয়া থাক্চি। জগচ্চিন্তাম্ণি 
বিশ্বপাতা ভগনানের চঠিস্তায চিন্তিত হইলে, আর কোন চিম্্াই করিতে 
হয় না। কেনন।--- 
তভোঞ্জনাচ্ইাদনে চিন্তাৎ বৃথ| কুর্বন্তি বৈষ্বাঃ | 
যোহসৌ বিশ্বস্তরোদেবঃ স কিৎ তক্তানুপেক্ষতে॥ (পাগুবগীত? 
অতএব সকল চিন্ত। পরিত্যাগপূর্ক্ক অনন্যচিন্তা হইয়া কেবল মাত্র ভগ- 
ধানের উপাপলায় নিরন্তর মনোনিবেশ করিয়া থাকাই মনুষ্য দেহধাবীী জীবের 
একান্ত কর্তব্য। তগবান নিজ মুখেই ঝলিয়াছেন 2-- 
অনন্যাশ্চিন্তয়োস্তোমাৎ “য জনাঃ পথুণপাদতে। ্‌ 
তেষাৎ নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্েমং বহামাহমূ 7 (গীতা ১২২) 
বাস্তবিক বহু বছ জগ্মের পুণ্য-ল্ধ সাধক এই হ্বছল্রভ মানব-জন্মঙ্গাপ্ত 
করিয়। কাঁয়মনোবাকো কেবলমাত্র ইলিয়গণের অধীর্বব ভগবান হৃষীকেশের 
উপাসনা করিয়া থাকেন। ভক্ত উপামনার কণ্টক স্বরূপ বিষয়-বাসন। চান না। 
চান কেবল মন, প্রাণ, দেহ ও ইন্জিয়াদি দ্বারা সব্ষেশ্বর ভগবানের সেব! 
করিতে । ণ 
পুর্ণব্রহ্ষ ভগবান শ্রী/শীরামচন্দ্র বনবাস সময়ে হুতীবের মহিত মিত্রা করিধ। 
সপ্ততাল ভেদ করিয়া প্রিয় সখা হুগ্রাবকে খখন স্বরূপ তত্ব জানাইয ছিলেন, 
তখন ঘাজ্য ভোগাধি বিষয় স্পৃহাকে অতি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া হুগ্রীব প্রাথনা 
করিয়াছিলেন_-"আমি বাজ] উখ্ধধ্য.কিছুই চাই না তবে এইমাত্র চাই ফে, 
আমার চিত্তযৃত্তি যেন আপনার পাদপছো অর্পিত ধাকে, রসনা যেন আপনারই 
নামাসৃত পান করে, হস্ত ষেন আপনার ভক্তেরই সেবায় নিযুক্ত থাকে, অঙ্গ 
যেন অ!পনারই অঙগ-সঙ্গ লা করে, চক্ষু যেন আপনারই মুন্তি ত্বরূপ অপনার 
তত্ক এবং আপনার আনু ও আপনার প্রকাশ স্বরূপ আমার শ্রীগুরদেবকে 
সতত দর্শন করে, শ্রবণ ধেন আপনার লীগা গুণার্ি শ্রধণ করে, আমার পদতয় 
ষেন সর্ধাদ।ই আপনা মন্দিরে গমন করে, আমার অঙগ সকল বেন আপনা 


১১ ভক্তি |! ১৮শ বর্ধ,-€৫ম ও ৬ট সংখ্যা । 


পদধূপিরূপ তীর্থনিচয় ধারণ ধরে এবং আমার মস্তক যেন আপনার শিব-বিকিঞি 
সেবিত-শ্রীচরণ প্রণামে সতত তৎপর থাকে । 
তৎপাদপদু।র্সিত 1চত্ত-বৃস্তিজ্ঞ লাম সঙ্গীত কথামুবাণী। 
ততুত্ত সেবা নিরতে করো মে তদজসঙ্গং লভতাং মদ্গমূ | 
তন্ন, ভক্তান্‌ শ্বগুরুপ্চ চক্ষু পশাত্জত্রং সশৃণোহু কর্ণ£। 
তজ্জন্ন কম্ধানিচ পাদযুগুং এজতৃজত্রৎ তব মন্দিরানি ॥ 
অঙ্জানিতে পাদরজ বিমিশ্র তীর্থানি বিভ্রত্হি শত্রকেতে]। 
শিরস্তদশয়ৎ তব পদাজাপৈযেজুর্ঠৎ পদং রাম মমত্জঅমূ ॥ 
অথাত্ব রামার়ণ। 
দেবধি নারদ কর্তৃষ্ক অভিশপ্ত কুবের তলয়দ্বয় শীবুন্ধাধন ধামে আগবান 
শ্ীকষ্ণের স্পর্শে বৃক্ষ-যেনি হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের নিকট শ্রাথন। 
করিয়াছেন £--- 





বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ। কথায়াৎ। 
হস্তোৌচ কম্মন্্ মনস্তভব পাদয়োর্ণ:-_ 
স্ৃত্যাৎ শিরস্তব নিখামজগত্প্রণামে। 
দৃষ্টিঃ সতাৎ দর্শনেপ্ড ভবত্তনূনাম ] (তা ১০1১০৩৮ 1) 
অতএব ট্হাস্থিরানশ্চয় যে, মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে হুহলে, অগ্রেই॥ 
ব্গবান হান্দ্রয়গণকে বশাড়ত করিয়। ভগবানের সেবায় নিথুঞ্ রাখিতে শিক্ষা 
করিতে হয়। কারণ হান্দ্রিয়গণ এতহ বলবান যে, বিছবান ব্যক্তিকেও 
আকর্ষণ কারয়া ব্ষিয়ে বিধু্ধ করিয়া থাকে | 
বলধান ইন্ছ্ির গ্রাম বিদ্বাৎসমপি কর্ষতি। 
ইন্লিযগণের নেতা হইতেছে মন। এই মন যতদিন একেব|রে স্থির না 
হস, ততদিন কাহারও প্রতি এমন অ:সক্তি করা উচিত নহে, যে মাসক্তির 
দোষে যোগ-শক্তিনম্পন্ন ব্যঞ্গণেরও বহুকাল সঞ্চিত তপস্য। ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়। পগ্ডতুগপ বলেন যে, অসতী স্ত্রী যেমন উপপতিকে অবসয় পিরা নিজ 
গতির এ্রাণ হরণ করে. তদ্রপ প্র চঞ্চল মন উপপতি পরূপ কাম তক্রোধাদিকে 
প্রশ্রয় দিয়) এ মনকে বিখ।সকার পুরুষের বছুক।ল দর্চিত জীবন স্বরূপ 
ধন্্ধলক ন্ট করিয়া দেয়। 


পৌষ ও যা, ১৩২৬ |] মুক্তি-যান । ১১% 
নকুধ্যাৎ কর্থিচিৎ সথ্যং মনসিহানবন্থিতে। 


যদ্ধিশ্রস্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণৎ চস্কন্দ তপ এরমূ ॥ 
নিত্যৎ দদ্দাতি কামস্যছিদরৎ তষনু যেহরয়ঃ | 
যোগিনঃ কৃতমৈত্রগ্য পত্ৃযুঙ্জয়েব পুংশ্চলী | ভাঃ ৫1৬৩ ৪ । 
মনকে বিশ্বান করতঃ অবদর প্রদান না করিয়া অর্থাৎ চঞ্চল হইতে না 
দিয়া, নির্বাত -দ্ীপ-শিধার হ্যায় হ্ির রাবিতে পারিশেই, স্থির আনিবে বে, 
ভগবানও স্থির হইয়া হুপয়-পদ্বে উপবেশন করিগাছেন। আীমদ্তগব্পগীতার 
ভগবান নিজমুখে স্পষ্টাক্ষরেই ধলিয়াছেন যে ১-- 
£ ইন্দিয়ানাৎ মনশ্চান্মি ভূতানামস্মি চেতনা 1” 
অতএব ইন্দ্রিয় ও ইন্ড্রিয়গণের নেতা মনক্ষে বশীভূত করিতে না পারিলে 
কদাচই মনুষ্যত্ব রক্ষ। করিতে পার] যায় না। পশুত্ব আসিয়া উপস্থিত হর। 
তাই শাস্ত্র, অব্যবস্থিত চিত্ত ভগবংবিমুধী ব্যক্তিগণকে, বাস্তাশী কুডুর, বিষ্ঠা 
তোজী শুকর, কণ্টক শ্রিপ্ন উত্ত। ও তারবাহী গর্দভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়! 
বর্ণনা করিক্লাছেন । 
" শ্ববিড়বরাহো্ খরৈঃ সংস্থাতঃ পুরুবঃ পশুঃ।| 
নয কণপথোপেতোজাতুনাম গদাগ্রজঃ 7 ভাঃ ২1৩1১৯। 
. উক্ুক্রম (ভগবানের) তত কথ। ও তাহার গুণানুবাদাদি যে মনুষ্যের 
কর্ণকূছরে 'প্রবেশ না করে, শাস্তু, সে কর্ণ-রন্ভকে | বিলি অর্থাৎ খল স্বভাব 
সর্পের বাস-বিবর বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। এবং উরুগায় (ভগবানের) গাথ। 
অর্থাৎ গুণানু কীর্তন বা নামান কীতন যে মনুষ্য রূলনায় উচ্চাতির না হয়, সে 
জিহ্বা নহে; তাহাকে ভেক'জিহ্বরি স্তাঁযু অসতী * জিহ্বা! কহে। 
... বিজেবতোক্ষক্রমবিক্রমান্‌ যে ল শৃৃ্বততঃ কর্ণপুটে নরস্য। 
প্রিছ্বা সতী দাক্দ ব্িকেব শত নচে[পগায়ত্যরপায়গাথাঃ॥ ভাঃ ২1৩1২ 
হুচারু কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট পট্টাম্বর বিনিশ্মিত অতি হন্দ্র উষ্ণষ্‌ এবং সমুজ্জংল 
যি মাপিক্য খচিত মনোহর মুকট হবার! হুশোভিত হইলেও, যে. জারা ভগবান 
* তেক যেমন নিজ কলরবে আপন শক্র সর্পকে আহ্বান করে, সেইরূপ 
ভগবত গুণ-গাথা উচ্চারণ না। করিয়া অসৎ লোকও বৃথা কথায় কালক্ষেগ 
ফরতঃ কালকেই আহ্বান করিয়া কালের কবলে পতিত হয়) ভেঃ সঃ) 
১৫ 





১২১৪ ভক্তি 1 ১৮প বর্ষ, «নন ও ৬ষ্ঠ সংখথা। 








মুকুদ্দের চরপারবিন্দে নমস্কার উদ্দেশে নমিত না হয়, সে মগ্তক উতমাঙ্গ 
হইছে শরীরের একটা ভাণন্বরূপ ব্যতীত আবু কিছুই নহে। আব নু 
বলয়াদি ছার! ্বালস্কত হইলেও যে কর শ্রীহরির অচ্চনাঙ্দিতে ব্যবচ্ৃত ন! 
হয়; সেকর মৃত ব্যক্তির ন্যায় সর্বদাই অকন্মণয | 
ভারঃ পর পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুক্মাজৎ ননমেম্মকুম্দৎ | 
শাবৌ করৌ লো কুকুতঃ সপধ্যাং হরেল“দৎ কাঞ্চন কন্কণৌ ব1॥ 
ভাঃ ২।৩ ২১ 
মন্থষ্যের যে নয়নদ্বপ্ধ ভগবানের লীলাশ্থলে যুত্তি দর্শন না| করে, সে নয়ন 
শিখীপুচ্ছ সম্ভূত নেত্রের দ্যায় সর্বদা নিপ্কল অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিহীন। মন্য্যের 
ষে চয়ণতয় ভগবালের জশর্স্থান সকঙ্গ ভ্রমণ বা ভগবানের মন্দিবাভিমুখে গমন 
নাকরে, সে চরণ বৃক্ষের ন্যায় অচৈতন্য এবং বৃথা দেহভার বহন করিয়া 
থাকে যাত্র। 
বর্প্সিতে তে নয়নে নরাণাধ লিঙগালি বিষ্টোন নিরীক্ষতো যে! 
পাদে) নৃপাং তৌত্রমজন্মাণে ক্ষেতানি নানুত্ররতো হরেধো । ভাঃ ২৩1২২ 
যে মনুষ্য কখনও ভগবানের চরণ ধূলি লাভ করিতে পারে না বা লাভের 
জন্য প্রার্থনাও করে না সে জীবিত ধাকিয়াও মুত। 
আর যে জন শ্রীহরির চরণে সমর্পিত তুলসীর আত্রাণ গ্রহণ ন। করিয়াছে, 
স্বাস প্রশ্বাস থাকিলেও সে জন মৃত শবের তুল্য 


জীবহবোভাগবতাভ্ি রেনূন্‌ নজাতু মর্ত্যোহভি লভেত যন্ত। 
শ্রীবিষুপদ্যামহৃজঃ স্বলস্যাঃখসঞুবোযন্য নবেদ গন্ধমূ। ভাঃ ২৩1২৩ 
অতএব এই দেহ-রথকে মুক্তি-পথে গমনের যোগ্য করিতে হইলে বিষয়-পথ 
অর্থাৎ প্রবৃত্ভি-মার্গ হইতে ইন্জি়গণকে আকর্ণ করতঃ নিরতি-মার্গাবলন্সনে 
ভগবানের চরণারবিদ্দ বন্দনাদিতে* নিয়ত নিযুক্ত রাখিতে হব, অথাৎ নিক্কাম 





অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচরব্যাপী মুকুন্দ চরপারবিন্দের সেবাদি সাংসারিক 
কাধ্য হইতে পুথক নথে। কারুণ তিনিই সর্বময়, তিনিই সব অধবা তারই 
সব) এইরপ ্রকান্তিক বিশ্বাস বা জ্ঞানের সহিত বিষয় সেবা দোষের 
নহে। পরস্ত তাহাকে ভুলিয়া “আমার” বলিয়া বিষয়ে আসক্ত হওয়াই হইতেছে 
দ্বোণীন্ব তাঁহার অগ্রীতিকর কাধ্য। “তাহারই শ্রীত্য্থে সবল বাধ্য ঝরতে 


পৌষ ও গাথ, ১৩২৬ মুক্তি-যাঁন | ১১৫ 





ধর্মের অনুষ্টান করিতে হয়। ইহার বিপরীত আচরণ অর্থাৎ অভিযান তরে 
কাম-ক্রোধার্দর বশীভূত হইয়। বিষয়ে মিয়া থাকিলেই মনুষাকে বঞ্চিত ও 
আত্মঘাতী হইতে হয়। 

স বঞ্িত তো কতাত্বঞ্চক কুচ্ছেন মহুতাভূবী | 

_ লব্ধাপবর্গৎ মানুষ্যৎ বিষয়েযু বিসজ্জতে ॥ (শ্রীমন্তাগবত) 
আর যে লর মুকুন্দ-চরণারবিদ্দ আরাধনাদি ব্যতীত ইতরেতর বিষয়কে 

বিষদ্ানে বিসর্জন দিয়।ছেন, অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনাদি অসঘস্ত ত্যাগ করিয়া 
সচ্চিদানন্দকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্ম, কর্ম, আয়ু মন ও বাক্যাদি 
সকলই ধন্য। 

তজ্জন্ম তালি কণ্মাণি তদায়ুস্তমনোবচঃ। 

নৃথাৎ যেন হি বিশ্বাত্বা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ (জ্রীমভাগবত) 


তিনিই কেবল এই দ্েহ-রধকে আশ্রয় করিয়া জীবের একমাত্র অবলম্বন 
স্থান শ্রীমুকুন্দ'চরপারবিন্দ সমীপে উপনীত হইয়া মুর্তিলাভ করিতে সমর্থ 
হুইয়াছেন, সন্দেহ লাই। | 

শাস্ত্র মানব দেহকে তঞ্ণী রূপেও বর্ণন। করিয়া বলিয়াছেন যে, মহৎ পুণ্যরপ 
পণ্য দ্বাব। ক্রোত এই €য মানব কায়রূপ £নীকা, ইহ] ভগ্ন না হহুতে হহত্ঠেই 
ছঃখার্ধ স্চুল ভীষণ ভব-সমুদ্র পার হহইয়। ভগবত পাদপদ্ধের আশ্রয় এপ কর। 


মহত পুণ্য পণ্যেন ক্রীতের়ং কায়নৌতয়া ॥ 
পারৎ ছুঃখোদধির্গস্তৎ তর যাবনভিদ্যতে & (শান্তি-শতক) 
শীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব উপদেশে বলিয়াছেন £-_ 


“নৌকা জলেই থাকে, কিন্ত নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে, তা হ'লে 


ভুষে যাবে! সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি লাই, কিন্তু সাধকের মনের ভিতর 
দ্বেন সংসার ভাব না থাকে” । 


৯. 


হুইবেক এইটী সতত স্মরণ রাখিয়া, কাধ্য করিতে পারিলেই তাহাক্ধ সেবা 
করা হইল। রা 

লোকেশ চৈতনা মমাধিদেব কান্ত বিষেশ ভবদাজ্ঞয়ৈব। 

প্রাতঃ সমুখ।য় তব প্রিয়াখৎ অংসার-যাত্রামন্থবওয়িফ্যে রঃ 





| ১১৩ ভাত । ঞ ১৮শ বং ৫ম ও সংখ্যা, 


৭ শব পদ ০৪০৭৬ সা, 00 





''অওঞহা এই দেহকে রথরূপে কল্পনা করিয়া সথলপথে দর বাঁ 
তরমীরপ কন! করিয়া জলপথেই যাওয়া হউক, নিক্ষাম ভগবন্তক্ত ও ক্ষ? 
পাসকগণের গম্য স্থান এক, কিন্ত সকামকম্মীদিগেক পুনরাবৃত্তি নিবন্ধন স্থান 
প্বতন্ত্র। ইহাস্ বিস্তৃত বর্ণনা “শারিরীক মীমাংসা” গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাঝ়। 


 একোঠি কফ্স্য সকৃৎ প্রণাম! দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ। 
ফশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম ক প্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ (পাগুবগীতা) 
জভূগতি চরণ বহু। 


রাবার 


সখ ও হঃখ। 


“্ধস্যানস্তরৎ দুখৎ। হংধস্যানত্বুং পুথযূ। 
দবয়মেতদ্িজগুনামঞ্জ্ঘ)ং দিনরাত্রি বৎ ॥” 


দিল যায় রাত্রি আজে, রাত্রি ধায় আবার পিন আসে-জগগতের এই একটা 
অলভ্য্যনীয় লিয়ম যেমন চিরকাল চলিয়া আসিতেছে--দেহীদিগের ভোগের 
নিমিত্ত হুখও দুঃখ ও. সেইব্ূপ একটী অপরিহার্য ও অনতিক্লেমণীখ [নয়ম, হগ্রিক 
প্রারন্ত হইতেই চলিত আসিতেছে । দেহধারঞ করিলেই এ লিক়মের 
বশীভূত হইতে হয়। আতিক্রেম করিবার কোন উপায় নাই। তাই শাস্ত্র 
পূল্ঃপুন বগিতেছেন “ছন্দ সহিধু, হও)” অর্থাৎ দুধে যুদ্ধ হইও না বা ছুঃখে 
কাতর হইও লা। উভয় অবস্থাতেই বিচলিত না হইয়া, তত্ব বিচারপুর্ববক 
কর্তব্য কাধ্য পালন করিতে থাক ও ভগবচ্চরণারবিন্দ লক্ষ্য করিয়া গম্য পথে 
অগ্রসর হও। মুগ্ধ বা কাতর হইয়া জীবনের নিদিষ্ট সময় বৃথা লষ্ করিও না! 
হাগ্তবিক জনুসন্ধান করিয়া দেথিক্েই বুঝিতে পারা যা ঘে, মনুষ্য ভয় হ্খ 
নাঁহার'ভূঃধ ভোগ করিতেছে ।- এই হুখহৃঃখমন্র শরীরের উৎপত্তির কারণ 
হইতেছে পৃপ্য ও পপজনিত কম্মফল। হুওয়াহ নিজ নিজ কন্মুফলের অধীন, 
বলব সুখেই থাকুক, বা ছৃঃখেই থাকুক যখন বাহ। গ্রাণ্ড হইবে, তখন ডাহা 
ভোগ করিয়াই হচিতে ধাকিবে) কদাচই ইউলাতে হট ধা জনি্লাতে' 


পোঁধ শ্র্মনথি। ১৬২৩1] ম্বুখ ও ছুঃখ। ১১৭ 





»৪ হইবে না। কারণ সুখ হুঃধ চিরস্থারী নহে; তুখের পর দুঃখ 
নিশ্চয়ই আ৷মিবে ভাবির) হুখে মুগ্ধ হওয়া উচিত লছে, জবার ছুঃখের পর 
মুর্খ নিশ্ঠয়ই আঁগিবে ভাবিয়া দুঃখেও কাতর হওয়া উচিত নহে। মুখ ও 
চঃখ অল-পক্ষের ন্যায় পরস্পর সংগ্লিষ্ট বলিয়া কর্থিত। নুখের যধ্যে ভুঃখ 
আছে আবার ছুঃখের মধ্যেও হখ আছে। উভয়ের একটার অভাবে অন্যটা 
উপপন্ধি হয় না; অর্থাৎ হৃখ না থাকিলে তঃখের অনুততব হয় না ও দুঃখ না 
থ।কিলে সুখের অনুভব হয না! অতএব, পাঞ্চ তোৌ্তিক দেহে ইস একটা মায়ার 
থেলা ইহাই শ্থির করিয়া শুভাশুভ লাভে প্রসন্ন ও বিষন্ন হওয়া গব্বিত্ত ও 
হতাশ হওয়! কদ!চই আমাদের কর্তবা নহে। পরস্ত ধৈধ্য।লম্বনপূর্বক সংযত 
চিন্তে উদয় অবস্থার ফলাফল'ভোগ করা সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। 

জগতে জীবের অসহনীয় কিছুই নাই। ন্ুখের সময়__রসনার তৃত্তিকর 
অমুতোপম নুঙ্বাদ ভোজন, দুপ্ধফেননিভ শখ্যায় শয়ন; আতিশয় পরিস্কার 
পরিচ্ছন্ন হুকোষল পরিচ্ছদ ও অক্‌ চন্দনাদি ধারপ; শরদিদ্ু-নিভাননা হুগঠন! 
ও কোকিল কঠন্সর-নিশিষ্টা কপ্নরণ সদুশ' সর্বগুণাব্িতা রূপবতী বনিতার 
আলিঙ্গন প্রভৃতি সুসেব্য পদের ভোগও সহা হয়-_-আবার দুঃখের সময়, 
অন্নাভাবে কটু তিক্ত কষায় অতি বি্বাছ কল মুল ও পত্রাদি ভোজন ; কখন 
বা অনশন ; শয্যাতাবে ধর!শয়ন; উপযুক্ত পরিধেয়াভাবে অতি জীর্ণ ও মলিন 
বসন বা বৃক্ষ নকল ধারণ; ভগ্মাদি অশ্ুলেপন; শুখময় সংসারের বিসঙ্ভন 
প্রভৃতি অতি দারণ ও কঠোর ছুঃখের ভোগও সহ্য হয়। তবে সহিষুতা 
থাকিলে সহ্য হয় অকাতরে, আর সহিষুণতা না থাকিলে সহ্য হয় অতি কাতরে। 
এই সহিষতা জন্মায় অভ্যাস হইতে । অতি নুখী ব্যক্তির এককালে অতি ছঃখ 
সহ্য হয় না, আবার অতি দুঃখী ব্যক্তির এককালে অতি হৃখও সহ্য হয় না। 
অতএব সংসারে আসিয়। সহিঝুতা অভ্যাস করা আমাদের আবশ্যক | সহিষুতা 
অভ্যাস না করিলে মোহ কাটে না ও হুখ হুঃখের কাল সমভাবে যায় নশি 

চক্রের ন্যায় পরিবর্তনশীল এই সুখ দুঃখ, জন্ম পাঁরগ্রহ করিলে সকলকৈই 
ভোগ করিতে হয়। কেহই বলিতে পারেন না যে, জামি জন্মলাভ করি! 
কেবল হুধই ভোগ কত্ডিতেছি বা কেবল ছুঃখই ভোগ করিতেছি । সসাগরা 
ধরিত্রীর' অধিপতি হইতে পথের ভিথাঁরী পর্যন্ত সকলেরই হখ ছুঃখ আছে। 


১৬৮ ভক্তি | [১৮শবর্ধ,--৫ম ও ৬ সংখ্যা । 








তবে পুশ্ঘ সঞ্চিত পুণ্য ও পাপের পরিমাণ অনুগারে হুখ ছঃখের ইতর বিশেষ 
হইন্স। থাকে মাত্র। অর্থাৎ কেহ অধিক সুখ অল্প দুঃখ, কেহ বা অধিক ছুঃখ 
অল হখ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাই হিন্দৃশাস্ত্রের পণ্ডিতগণের মত। এই 
জুখ ছুঃখের গেোগ যখন উপস্থিত হয়, তখন হুথে বিমোহিত ও দুঃখে অবসন্ন 
হওয়া আমাদেন কোন কেমেই উচিত নহে। পরস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া সম্তোষের সহিত নুখ ও দুঃখের সময় অতিবাহিত করাই আমাদের 
একান্ত কর্তব্য । 

মুখের সময় অনেক বন্ধু বিনা আহ্বানে আমিষ উপস্থিত হন এবং পার্থ 
সাধন জন্য বন্ধুকে কুমন্ত্রণা জালে জড়িত করিতে থাকেন। তখন সুহাদ্‌- 
সমাগম ও হুহ্ৃ'দদর সদুপদেশ অতি তীব্র ও অপকারী বলিফা! বোধ হয় 
ক্রমশঃ যেমন শখের অন্ত হইতে থাকে অমনি বন্ধুগণও সেই হখের সঙ্গে 
সঙ্গেই অস্তদ্ধান হইতে থাকেন। হুঃখ-পীড়িত বন্ধুকে ভূলেও একবার জিক্জাস। 
করেন না যে 'ভাই কেমন আছ? । হুহদ্দ তখন উপস্থিত হইয়া বলেন--"ভাই 
ছুঃখ করিও না। ধৈধ্যাবলম্বনপুর্ধক মনের তুথে ছুঃখের সময় অতিবাহিত 
কর। আবার সুখ আসিবে, সেই সময় সাবধান হহয়া গহ্দৃ-সমাগম "তপ 
ও বন্ধু-সমাগম ত্যাগ করিওঠ। বন্ধু-সমাগম সুখের সময় পাওয়া যায়, ছ..ধর 
সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু শুহুদ-সমাগম হ্ুথ ছুঃখ উভয় সময়েই লাভ 
হইয়াথাকে। সুথ বিমোহিত ব্যক্ি অন্ধতা নিবন্ধন শ্রাদ চিনিতে পারে না। 
হহদ লুজ্দের ছুথ দুংখ বুঝিতে পারেন । নিজের হষ্ঠানি্ বান্ুখ দুঃখ লক্ষ্য 
করেন না। কিন্তু বন্ধু বন্ধুর ছুধ হুংখ লক্ষ্য করেন না। নিজের ইষ্ট সাধন 
জন্যই বন্ধুত সংস্থাপন করিয়া থাকেন ও চাটু বাক্যে বন্ধুকে ভুলাইয়া অহঃরহু 
কেবল লিজের ই ও বন্ধুর অনিষ্ট সাধন করিতে থাকেন। অতএব কি ছুখে 
কি ছুঃখে, সকল সময়েই হুহাদ-বাক্য অপ্রিয় জান হইলেও প্রিয় জ্ঞানে গ্রহণ 
ও পালন্ু কর! এবং কপটাচারী বন্ধুগ্গণের সংসর্গ হইতে প্রতি নিয়তই দূরে 
অর্বন্থান করা আমাদের পক্ষে সর্বপ্রকারই বিধেয়। 

এই ওনুখ হুখেময় সংসার বা জগৎ হইতেছে বৃহৎ সংসারী ঝ| জগৎপতি 
ভগবানের নাট্যশাল!। নাট্যশালার আসর হইতেছে এই প্রকাণ্ড ব্রদ্ধা্ড। 


প্রকাও ব্রদ্মাড নধো হ্কুত হুর সংসার হইতেছে এক একটা মওপ। এক 


পৌষ ও দাখ, ১৩২৬।] সুখ ওছ্ঃখ। ১১৯ 


একটী মগ্ডপের এক একটী কর্তা, আর এক একটা কর্তার অধীনে কতকগ্তলি 
পরিবার । এই করত্তাও পরিবারগণ সকগেই, মায়া যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া 
নিরভ্তর নাল প্রকারের ও নানাতাবের অভিনয় করিতেছেন) সংসার-মগুপ 
মধ্যে কেছ সাপ্জিয়াছেন কর্তী, কেহ দাঁজিয়াছেন গৃহিণী, কেহ জনক, কেহ, 
জনন কেহ শ্বশুর, কেহ শাশুরী, কেহ পৃজ্র, কেহ কন্যা, কেহ ভ্রাতা, কেহ 
তগিনী, কেহ পৌল্র, কেহ পৌন্রী, কেহ দৌহিভ্র, কেহ দৌহিত্রী, কেহ 
জামাতা, কেহ বধৃ-ইত্যাদি । অন্িনয় করিতেছেন হখের সময় হখেের, ছঃখের 
সময় দুঃখের, শোকের সময় শোকের, হধের সময় হধের, বিষাদের সময় 
বিষাদের, রোগের সময় রোগের ইত্যাদি নানাবিধ রস পূর্ণ অভিনয় যখন য:গার 
ভাগ্যে উপস্থিত হইতেছে, তিনি তাহারই অভিন করিতেছেন। আখ 
যাহার ভাগ্যে অভিনয়ের পালা শেৰ হইতেছে তিনি তখনই মগুপ পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া! যাইতেছেন। এ সমস্ত অভিনয়ের শ্রোতা ও ভ্রষ্টা হইতেছেন, 
বিশ্বঅস্ট, বিশ্বপিত1 ও বিশ্ব সংহত্তী ভগবান । ইনিই বৈহব্যাপীরূপে অনন্ত 
বদ্ধাগুস্থিত এই অনন্ত সংসারের এই নানাবিধ অন্তিনয় দর্শন ও শ্রবণ 
করিতেছেন এবং অন্ভিনয়ের ভাল মন্দ ও গুণাঞ্তণ বিচার করিপা পুরস্কার ও 
তিরস্কার বা উন্নতি ও এবনতি বিধান করিতেছেন। ভাবুক কৰি গ।হিয়াছেন ;_- 
“এ মায়। প্রপঞ্ষয় ভববঙগ মণ্চমাঝে | 
এ রঙ্গের নট নটবর হরি যায় যা সাঞ্জান মে তাই সাজে ॥ 

কন সুত্রে জীব মাত্রে মায়া স্ত্রে সবে গাথা, 

কেহ পুক্র কেহ মিত্র কেহ ভাধ্য। কেহ ভ্রাতা, 

কেহুবা সেজেছেন পিতা! কেহ স্সেহমধী মাতা, 

কত রঙ্গের অভিনেতা আসেন কত সাজে সেজে ॥ 
যর হখন হু'তেছে সাঙ্গ বুল ভূমির অভিনয়, 
| কাঁকস্য পরিবেদন] সে তখনতো কার নয় 
কোথা রয় প্রেষপি প্রণয় পুর কন্তার কাতর বিনয় 
কেউ শুনেন কার অনুনয় চ'খে যায় সাজ সাজসজ্জযংতে জে$ 
অতএব, আমাদের ভাগ্যে হুখই বল, দুঃখই বল, রে।গই বল, শোঞ্ই 

ঝল, হর্ষ বা, বিষ।দই বপ, অভিনগ্জের 9 যখন যে পাপা আ।গিয়) 
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উপস্থিত হইবেক, তখন তেই পালার অভিনয়ই সেই বিশ্বব্যাপী সর্ব 
ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, অতি সাবধান৪ মতের সহিত সমাধা! করিতে 
হুইবে। উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অদ্ভিনয় তাল হইলেই তিনি পুরস্কার 
অর্থাৎ উন্নতি এবং মন্দ হইলেই তিরস্কার অর্থাৎ অবনতি বিধান করিবেন, 
তাহাতে সন্দেহ দাই। 
হ্ুধ সকলেই চার, ুঃখ কেহ চায় না। ইহা সংসারের একটা স্বাগ্তাবিক 
নিয়ম | “স্‌খৎ মে ভূয়াৎ ছঃখং মে মাভৃ২” সুখ আমার হউক, হুঃখ যেন হয়না 
এইটাই সকলের প্রার্থনীয়। আঁধার দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যতটুকু হুখ 
ইচ্ছা করে, সে ততটুকু হুখ পাইগেই তাহার সে হখের ইচ্ছা পূর্ণ হয় বটে, 
কিন্ত পরক্ষণেই আবার তাহ! অপেক্ষা অধিক খের ইচ্ছা বলবতী হুইয়া উঠে। 
বেনি কেবল একটা মাত্র কপর্দকের অধীশ্বর, তাহার ইচ্ছ! একটী পৌপ্য মুক্তা 
পাইলে বন্ড ভাল হয়। ক্রেমশ: যখন তিনি একটা রৌপ্য যুদ্রার অধীশ্বর হইজেন, 
তখন ইচ্ছা হইণ দশটা মুদ্রার অধাশ্বর হইলে আরও ভাল হয়। এইরূপে দশটা 
মুদ্রা হইলে শত, শত হুইলে সহ, সহ হইলে লক্ষ, লক্ষ হইলে কেটা, 
কোটা হইলে হচ্ছ! হয় ধরাধীশ্বর হইতে। ধরাধীথ্র হইলেও হুখের হচ্ছ! 
ব1 কামনার শেষ হয় না। তখন ইচ্ছা হয় ভ্রিদশেশ্বর হইতে । আবার 
ত্রিদশাধিপতিত্ব লাভ হইলে, ইচ্ছা হয় ব্রহ্ম লাভ করিতে । এইবরূপে বাহার 
যত সুখ (কামনা) বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার তদপেক্ষা অধিক হৃখের (কামনার) 
ইচ্ছ। বুদ্ধি হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন ;-- 
নিঙোহপ্যেকশতৎ শতী দশশতং লক্ষৎং সহআধিপে! ৷ 
লক্ষেশ: ক্ষিত পালিতাং ক্ষিতিপতিশত্রেশতাৎ কাঙ্খতি ॥ 
চক্রেশ: নুররা'জতাং সুরপতি ব্রদ্মাম্পদং বাঞ্তি 
ব্রহ্ম! শিব পদং শিব বি পদ তৃষ্ণা বধিকো গতঃ॥ 
এইরূপে কিছুতেই আর সুখের পিপান। মেটে না বা] ছঃখ খ্বোচেন!। 
হুঃখ ঘুচাইবার জন্য কেবল সুখের [কেই মন ধাবিত হয়। তখন ভগবানের 
দিকেও লক্ষ্য থাকেনা বা উয়ানক দুঃখের সময় যে পরে আসিবে, তাহ! 
একবারও মনে উদয় হয়ু,ন1। উত্তরোত্তর এইরপ ুখ ছোগ করিতে করিতে 
আশারপ বৈতরণী নদীর একটান। আোতে গা ভাসাহয়। যখন পার প্রাণ 
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পরার রাহাত 


হওয়া কঠিন হয়; তখন হুখের দ্বাররুদ্ধ হইয়া যায় ও পতন হটে অর্থাৎ, 
হুঃখের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। দুঃখের সণয় ধেধন আসে, অমনি 
তাহার সঙ্গে হা হচোন্মি ও কাতবুতা দেখ দেয়। শ্ৃতরাৎ ছুধধের সময়ও 
আমাদের হা হুতোম্মি ও কাতরতায় কাটিধ। বায়। '“হুখ হইল লা" ফেবগ 
এই আক্ষেপেই ক্ষিপ্ত হইয়া কাল কাটাই। ভুলিয়া যাই ভগবানের দিকে 
লক্ষা রাখিতে বা তাহাকে শরণ করিতে । আবার হুখ পাইলেও তাহাতে, 
পরিত্প্ত না হইয়া কেবল চেষ্টা করি তদপেক্ষা অশিক হাথ জাত করিতে। 
তখনও ভুপিঘাও এক্পার ভখি না হাহ!কে। যাহার রুপা কটাক্ষ ও ভ্রানতঙ্গিতে 
এই অনস্ত কেটা বরহ্গাণ্ডের স্বষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে । অতএব কি 
কি দুঃখ সকল সময়েই সেই সন্ব হৃখাকর, সর্বাশক্তিমান ও সর্দনিয়ও1 ভগখানের 
আপাদপদ্ধে শ্রীতি ও প্রুল্পাস্ত করণে চিন্তা করিয়। প্রীবন যাপন কত্তাই 
আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্য, প্রতিপাগন করিতে পারি না বলিয়াই 
আমর। চাহিয়াও সুখ পাইনা কিগ্ত ন। চ।হিয়াও হুঃখ পাইয়া থাকি । 

এই যে হুখ দুঃখ আমর] ভোগ করি, ইহার দাতা কেহই নাই । স্বীয় ক্ষীর 
কর্মম-ফলই হুধ দুঃখের হেতু । «অমুক ব্যক্তি হইতে আমি গুখী হইয়ান্ছি বা 
অমুক ব্যক্তি হইতে আমি ছঃখ পাইতেছি” এরূপ মনে করাই কুবুদ্ধির কার্ধ্য। 

সরখপ্য দুথঃম্য নকোহপি দাতা পরে দদাতী (তি কুধুদ্ধিরেষ1। 
অহৎ করো!মতি বুথ[ভিমানং শ্বকর্ধ সুত্রে গ্রাথতোহি লোকা & 

আবার “আণি অনুক ব্যর্জিকে সুখী করিখাছি বা অমুক ব্যক্তিকে কেশ প্রদান 
করিতেছি" ইহাশু সম্পূর্ণ ত্রম। এই কতৃত্বাভিমান হইতে মোহ গন্থায়। 
মোহ বা মায় জাড়ত হইয়। যে সঞ্ল কম্মু করাযায় সেই সকল বর্খুই হত 
হুখ দুঃখের মূল কারণ। এই স্থধ দুঃখের ভোগ দেহেরও নাই, জীগবাত্বারও 
মাই। জীবাত্ম। ছাড়ম। দিলে পঞ্চভৃতময় দেহ ত জড় পদার্থ মাত্র জ্ঞান 
চৈ৩হ কিছুই থাকে না। তধন দ্বেহকে ধণ্ড ধণ্ড করিয়া কর্তন করাই হউক, 
অগ্সিতে দগ্ধ করাই হউক বা শৃগাল কুক,রাদিতে ভক্ষণই করুক, দেহ কিছুই 
জানিতে পায়েনা। মুতরাং দেহের মুখ ছুঃখ, উপকার অপকার কিছুই নাছ। 
আত্ম! শুধ, পূর্ণ এবং সপ্চিদানদ্মময়; আত্মার জন্ম মাই, মৃত্যু নাহ, আম্মা 


নিলেপ, লুখ হুখে-হীন) দেহ বিচ্ছিন হইলেও আত্মার কেন ক্ষতি বা অপকার 
১৬ 
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নাই। গৃহ দ্ধ হইতে থাকিলে ও গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশের যেমন কিছুই. ক্ষতি 
হয় না, দেহ বিচ্ছেদে দেহাভ্যঙ্গরস্থ আত্মারও সেইরূপ কোন ক্ষতি হয় না। 
জখবাআা নিলে'প তথাপি বুদ্ধি ইন্জ্িয়াদির সমীপে অবস্থিতি হেতু তত্তৎ 
পরার্থের সমগ্জণ সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হুন। যেমন নির্মল স্কটিকর্্ণ 
বিথিউ কুহমের সমীপে থাকিলে তন্তৎ পুষ্প সবর্ণ বপিয় প্রতীয়মান হয়। 
মন বুদ্ধি অহঙ্কার জীবের সহকারী, আপনাদিগের কৃত কম্দুফল.তাহারাই ছ্োগ 
করে। নিগেপও অব্যয় আত্মা বা নখর জড় পদার্থ এই দ্রেহ কোন। ফলই 
ভোগ করেন না৷ বৈধদ্ধিক খমন্য সুখ ছুঃখ ভোগই-মানার সতশ্রবে কতৃত্বা" 
ভিমান বশতঃ জীবের সহকারী (»ন বুদ্ধি অহঙ্কার) ভোগ কারয়া থাকে । 

জ্তএব বৈব়ক হুথ দুঃখের মোহও কাতরতা পরিত্যাগ পূর্বক সংধুম্গ ও 
বিদ্যাভ্যাস ফলে সম্গ-হীীন (কর্তৃতাতিমান শু) হইয়া] গরমানম্বময় ওগব।নের 
তত্বকথ! ও তাহার লীল। গুণাদ শরবণও কীশতনাদি দ্বারা প্রমানন্দ লা করিতে 
অভিলাধী হওয়া সর্কতোভাবেই আমাদের কত্তব্য। অনুক ব্য্ি আমার 
উপকার করিয়াছে, অতএব তিনি আমার অগুবাগের পাত্র, আয় অমুক ব্যক্ত 
আমার অপকার করিয়াছে, অতএব মে আমার বিথ্েষের পাত্র, এইরূপ পুথক্চ ব। 
ভেদজ্ছান নিতাস্বই অচ্ঞান মুলক। জংসারে অন্ুরাগের পাত্রও কেহ নাই, 
বিদ্বেষের পাত্রও কেহ লাই )সকলকেই সমানে দেখা উচিত এবং ভাল মণ্ধ যখন 
যাহ" ঘটে, মে সকলই কম্মকলের গুপে ও দোষে অস্ত কেহ তাহার কারণ নহে, 
তহাহ স্থির জালিয়। আপন[কে আপনি সাবধান করাই আমাদের কর্তব্য । এইরূপে 
আআ্রচন ভি করিতে পাঝিলেই অনুরগণ্ড ধিদ্বেষ জন্মায় না? এই মুরাগ 
বিছেষ-বিহখীন অবস্থায় সুখ দুঃখ, স্তুতি নিন্দা, ইষ্ট অনির্ঠ, লাভ অলাভ, মান 
অপমান সকলই এক হছ্য়া যায় ও পরমানদ্দের উদয় হয়| 

অনুরাগ আনায়াসপ লন নছে কিন্তু ছেষ অনায়াস লব্ম| গুরুউপর্গেশ 
অন্তমারে ভ্েষক্ষে পরিহার করিবার দন্ত সঞ্পেরই প্রাণপণে চেষ্ট। কর। 
ভচিত। ছেষই মনস্তাপের যুল, ছ্বেষই সংসারের বন্ধন, দেষই মুক্তির প্রতি 
বন্ধক । দ্বেষকে পরিত্যাগ করিতে না পান্িলে বৈষয়িক সুখের লালগাও 
মিটিবে না আর ছুঃখও ঘুচিবে লা। শ্ষৈযিক্‌ হুখ দুঃখের উপশম হইলেই 
কক্ষ সুখ অর্থাঞ্ক সক্চিদানশ্ৰ লাস হইক্কয থাকে। এই সঙ্গিদানন্নকে লাভ 
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করিতে পারলে অপর কিছুই লাঙের ইচ্ছা বা কোন রকম সুখের লাশস! 
থাকে না। অবিশ্রান্ত পুণানন্দের উচ্ছ্বাসে তখন মন শ্রাপ এত পুলকিন্ত 
হয় যে, তাহা প্রকাশ করিয়া বা যায় না। অগুভব মাত্র হইয়া থাকে। 
এই অক্রয় বা পূর্ণানন্দ অনুতবের লামই প্রে্ষ। কারণ তখন দেহের প্রীতি 
ইচ্ছার প্রতি মোটেই ল্ীতি থাকে না, কেবল আত্মার শ্রীতি ইচ্ছাতেই মন 
প্রতিনিয়ত পপ্ণ হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত ইচ্ছায় যেনুখ তাহার নাম 
কাম। এই কাম ব! কামনা যত পরিমাণেই পূর্ণ হউক না কেন চিরকাল 
অপূর্ণ । পরিপুণ কোন কালেই হয় না। 

অতএব বৈষপ্জিক হুখ দুঃখে অভিভূত না হুইয় সর্সুখাকর ভগবানের 
ব্রিতাপ নিবারণকাদি আত লুশীতশ শ্রুপাদপদ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করাই আমাদের 
একাম্ত কত্তব্য। এই কর্তব্য প্রতিপালনে তঅপর হওয়াই লুখ, আর বিমুখ 
হওয়াই ছুঃথ। দুঃখ করিতে হইলে ভগবন্তঞনের প্রতিবদ্ধকও কণ্টক এরূপ 
যেপমন্ত বিক্ষেপ দেই সমস্ত বিকেপের জগ্ঘই ছুঃখ করা আমাদের উচিত । 
অভথা.য সমন্স পুখ দুঃখের সঙ্গে আমদের প্রকৃত পক্ষে। কোনই সম্বন্ধ বা 
আঅংশ্র» নাই, সেই সমন সুখ দুঃখের জন্ত দিন বাড বৃথা চিন্তার যাপন 
কর! ফেবল নিজ নি অনিষ্ট সাধন করা মাত্র। ইষ্ট এ!ধন ইহাতে কখনও 
কিছুমাতই হয় না। শুদী অশান্তি ও 'দহককণ্ট। কিগুবাহ।র। তগন২ 
ধ্তনকেই সুখ ও ভজনের বিদ়্ সমুহকেই দুঃখ বপিয়া জ্ঞান করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন ভাহাদে?ই মানব জন্ম গ্রহণ কদা সার্থক। তাগারা সংস সার্চ 
খায় বামুর মায় লিদিপ্ত। অর্থাৎ বাষু যেমন বহু দোষ ৪ গুপ৭ আ্গুত 
গন্ধ প্রভৃতিতে মিশ্রিত হইয়।ও আপনাকে বিশুদ্ধ রাখে; তাহারাও সেইরূপ 
“জর্ববত্র নানা ধন্মাক্রান্ত বিষয় মধ্যে থাকিয়াও কখন বিষয়ে আসক্ত হন না! 
অথ] বেষায়ক হুথ দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও আস্মকে দোব গুণ হতে 
হাহারা পৃথক রাখেন ও প্রকৃত সুখ যাহা, তাহ! ভাহারাই স্োোগ করেন। 

বৈষায়* হখ ভোগ অপেক্ষা হুঃখ ভেগ ভাপ । বৈষায়ক হুখ অর্থব্যয় 
না করিগে, ভোগ করিতে পারা ধায় না] এবখ ব্ষৈষ্বিক ছুখ তোগের স্পহাও 
উততরোত্বর বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয়না। শুতরাং ভোগ স্পছা বুদির সে সঙ্গে 
জর্থেত আহশ্যকতাও বৃদ্ধি _হুহয়া থাকে । অর্থের আব) পুর্ণ করিতে 


১২৪ ভর্তি । [১৮শবধ, ৫ম ও ৬ সংখ্যা। 
িহিটিতিরি উিরনিনিটিরিরি রি িিজাটিিতিতি রিট টি 
হইলেই বিষয়ের ধা।নে মনোনিবেশ করিতে হয় । বিষয়ের ধ্যান হইতে ষঙ্গ, 
সঙ্গ হইতে কম, কাম হইতে ক্রোধ, জ্রোধ হইতে মংমোহ প্রভৃতি পতনেপ্প 
পর্ব কারণ গুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। বেব্ষগাসক্ত জীব জ্রুমশঃ ভীমদে অন্ধ 
হয়। অন্বহইলে ভাগ মন্দ কিছুই দেখিতে পায় না, সজ্রাৎ পত্তন শীঘ্র 
শীঘ্র নিকটবত্তরশ হইতে থাকে । সৌভাগ্য ক্রমে শীমদাঙ্গ জীব ষদি কখন 
হুচিকিৎসক প্রাপ্ত হয ও অন্গতার প্রকৃত কারণ মরল অন্তঃকরণে চিকিৎসক্ষের 
নিকট প্রকাশ করে, ত151 হইলে চিকিৎসক দয়? করিম দরিদ্রতার অগ্রান চগ্গে 
$লাগাঈবার বাবস্থা করিয়া দেন । শ্রীমদ-মত্ততার এ অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার 
করিতে করিতে অর্থাৎ দারিদ্র ছুঃখ ভোগ করিতে করিতে জীমদান্ধতা রোগ 
সারা যায়। রোগ সারিয়া গেলে রোগী সাবধান হয় ও সাবধান হইয়া, খে 
সকল পদার্থের বাবঙগারে রোগ জন্মায়, সে সকল পদার্থ আর কখনও ব্যবহার 
এমন কি স্পর্শও পর্ধাস্্ করে না। বলা বাহুশ্র্য, এ সকল উব্যের ব্যবহারা- 
ভাবে দুঃখ ভোগও তখন তাহার"পক্ষে হখকর বলিয়া বোধ হয়। 
ভারত যুদ্ধাবসানের পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাগমনের অভিলাষে পাণ্ডব 
জননী কুস্ত্রীদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার নিিত্ত উপস্থিত হইয়া ধখন 
বলিয়াছিলেন। "পিসী যা । অজাত-শক্রে ধর্দ্দাবতার মহারাজ যুধিষ্তিরের 
অসাধারণ গুণে ও আপনাদের সৌভাগ্য হঙ্লেই আপনারা নানাবিধ ব্যসন, 
এন্ট কুলক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ এবং সংপ্রতি দ্রোপ-পুত্ত অশ্বখামার বঙ্ধান্ত্র হইতে 
ঈটিশুরার গর্ভনাশবপ মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন আপনারা 
'নুখ শ্বচ্ছন্দে এই হ্িনানগরে বাস করিয়া, পরম আনন্দের সহিত কাল 
যাপন করুন| আমি দারকায় গমন করিবার অভিঙাষে আপনার নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। আপনি প্রসন্ন বদনে আমায় বাকা 
গফনের অনুমতি প্রদান্ন. করুন। পাগুব জননী দেবী কুম্তী, কষ্ণকে বিদাই- 
গিতে হইরে কৃষ্ণে নিকট হইতে এই নিদারুণ বাক্য শ্রথণ করিয়া চতুর্দিক 
শ্‌ন্য দেখিতে লাগিলেন । চগ্ষুদ্বয় অঙ্রজলে পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠিল। প্রাণরূপী 
কষ্ণ বিদ্বায় প্রার্থনার নিক তাহার সেই অতুল সম্পদ, লুখ-স্বচ্ছন্দতাও 
সয়খ্িশাপী ত্গিনানগর অতি তুচ্ছ জনক বোধ হইতে লাগিল'। নিজের 
গেছ যধ্যে তিনি বেন, ক্ষণে কণে প্রাণের অভাব হইতেছে হলিয়।। এক 
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একব!র সংজ্ঞ1 হীন হইয়া পড়িতে লাগিলেল। আবার কষ্খের বাক্যের উত্তর 
গ্রপান না] করা গন্ঠিত বিবেচনা করিয়! তিনি অতি কষ্টে অশ্রুজল অন্বরে 
 অন্বরণ, পুর্নাক কাতর কঠে কহিলেন "বাপ কফ | তুমি আমাদের প্রাণ শ্বরূপ। 
তোমার একটি লাম পাঁগুবনাথ; কি বিপদে, কি সম্পদে তুমিই আমাদের 
একমাত্র রক্গৃকর্তী। তোমা ভিন্ন অন্ত কাহাকেও আমরা জানিনা । বিধিধ 
গ্রফার ব্যগন হইতে উত্তীর্ণ হওয়া বা নিকুপাদ্রবষে অতুল সম্পত ভোগ করা, 
সক্জই তোমার কপায়। যুধিঠিরের গুণে বা আমাদের শৌন্তাগা বলে নছে। 
তুমি বিপদ ভগ্ন মধুশদন ও অকিঝন-গোচর। তোমাকে যাহারা আশ্রপ্স 
করিতে পারেন বা তুমি যাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান কর, তাহারা বিপধেও 
বাথিত ছুন না, সর্্াদেও যুদ্ধ হন না। তাহারা কেবল তোমাতে পুর্ণ 
নির্ভর বাখিয়া, হখ ছুঃখের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, তোষার সুখে সুখী ও 
তোমার ছুঃখে ছুঃখী হইয়া, সততই পরমানন্দে কাল যাপন করেন। তাহাদের 
বিপদ সম্পদ ও হুখ দুঃখ তখন তোমার চিন্তার বিষয় হয়। কৃষ্ণ! তোমাকে 
যাহারা চিনিয়াছেল, প্রাণ ষতেও তাহারা তোমার অদর্শন ক্ষণকালের জন 
সহা করিতে পারে না। তীহাদের পক্ষে তোমার বিগায় দেওয়া আর গেছ 
হইতে প্রাণকে পরিত্যাগ করা একই কথা। অতএদ বাপ! সামান্ত প্রীশৃত, 
দেখাইয়া আমাদিগকে ভুলাইও না। আমরা শ্ধ্য ব। সম্পদ প্রার্থনা কি 
না । পশ্থর্ধ্য বা সম্পদ লাপ্ত হইলে জীবের তোমাকে স্মরণ হয় না, কিন্ত 
বিপদ ও দুঃখের সময় তোগায় স্মরণ হয় এবং কাতর কঠে তোমাধ ডাশিতে 
থাকে। তুমিও তোমার ভক্তকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমত নীনাবিশ 
বিপদ ও হঃখ প্রর্ধান করিয়া! থাক। কিন্তু তোমার ভক্তগণ তাহাতে বিমুধ্ধী ন 
হইয়া পরমানন্দের সহিত প্রাণ খুলিয়া তোমার শ্মরণ করেম ও ডাকতে 
থাকেল। তোমার ভক্ত-ৰসঙল লাখের পরিচয় দিবার নিমিত্ত তুমি তোর্সায 
ভক্তগণের প্রাণের কাতরতা ঞ গগন ভেদ ডাকে থাকিতে পার না ।' ডাকিক 
যাত্রই গমন করিয়া তাহাদের বিপদ মোচন ও ছুঃখ নিবারণ করিয়া থাক । 
তাই তোমার নিকট আমার প্রার্থনা আমি সম্পদ ও সুখ চাই মা। চাই 
নিরস্তর বিপদ ও দুঃখ। কফ! যাহারা তোমার মায়ায় মোহিত, তাচার।ই 
: বৈহজিক তুখ- হুঃখে অন্ভিভূত হইয়া] তোমার অসীম মহিমার বিষয়বিদ্বৃতত হু ও 


১২৬ ভক্তি | [১৮শ বর্য,-€৫ম ও ৬ষ। সংখ্যা। 








নিরজ্বর আআধ্যাত্বিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্েেশত্রয় ভোগ করিতে 
থাকে এবং শিব বিরিঞি সেবিত তোমার অভয় চরণ লাতে বঞ্চিত হইয়া জম্ম 
মরুণরূপ সংসার লিবারপে কোন কাজেই সমর্থ হয় না। অতএব কষ । তোমার 
গঘটন-ঘটন পটিক়সী মায়ায় বিমোহিত রাখিধ়া তুমি গমন কারও না। যদি 
একাস্তই তুমি গমন করিতে ইচ্ছা! কর তাহ1 হইলে, আত্মীয় পাগুবগণের 
গ্রুতি যাদবিগের প্রতি যে আমার স্লেহাতিশয়, অগ্রে তাহ? খণ্ড কর, কারণ 
মাই আমার এই ব্যাকুলতার কারণ। তুমি আমার মায়াধন্ধন ছেন করিয়া 
সাও, তাহা হইলে আর আমর কোন হুঃপই থাকিবে না। বাপ কৃষ্ণ! আমি 
স্তীঞ্জতি হইয়া অধিক আরকি বলিব | তবে হহাই আমার দুঢ় বাস যে, 
তোমার দর্শন লাভ করিতে পারিলে জীবের আর পুনজন্ম হয় না। কষ ! 
তোমা ছাড়া হহয়া কোন প্রকার মুখ লাভ করা অপেক্ষ! তোমার তব-তয় 
লিবারণ কারী শ্রীমুত্তী দর্শন করিতে করিতে ও তোমায় পকুক্া কুক 
বলিয়া ডাকিতে ডাক্তে ঘোরতর ছুঃথে নিমগ্ন হওয়াও সমর গুণে ভাল। 
ল্গতএব, এতদিন ধরিয়া যে শুর্খ সম্পদ েখাহয়া তুমি আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইগ্লাছ, গে হুখ সম্পদ আমরা চাই না। চাই 
£কবঙ্। সেই সকল ছুংথ ও বিপদ) যে সকল দুঃখ ও বিপদ হইতে তুমি নিরস্তর 
ছআনাজিগকে রক্ষা করিয়াছ।” 
হুখ অপেক্ষা দুঃখ ভাল, এই জ্ঞান হইল অতীব উচ্চ স্কানীয়। এই উচ্চ 
জ্ঞান গাভের অধিকার, ভ্ঞানদাতা গরুর কৃপাব্যতীত, কাহারও জন্মায় ন)। 
ধাহারা এই উচ্চ জ্ঞান লা করিবার জন্য প্রয়াস ক্রিয়া! থাকেন, তাহাদিগকে 
আভ্যাস বলে অগ্রে ছন্দ সহি হইতে হয় এবং দ্বন্দ সাঁহযুতা শিক্ষা করিবার 
পুর্ধে গুখ দুঃখের হিচার করিয়। বুঝিতে হয় যে, হুঃখ না করিলে কখনও হুখ 
ছগ্গ ন। ছুঃখই হইল হুখের মুল। যেমন বৃক্ষ বা লতার মূলই হইতেছে পত্র, 
কুল ও ফলোত্পা্নের একমাত্র মুল। পত্র, পুষ্প বা ফলে বারি সেচন করিয়া, 
রঙ্গ রা লতায় মূল ন্ট করিয়া ফেণিলে যেমন রক্ষ বা লতা মরিয়া বায় ও পত্র 
পপ্প, কলেও অ।শায় এক কালে নিরাশ হইতে হয়, শুদ্ধ হুখের দিকে লক্ষ্য বাখিয়া 
সানুখই, চাট, ছুঃথ চাই না, বলিগ্া দুংখকে উপেক্ষা করিলেও সেই রূপ 
এধ্র গ্যাশ্বায় বকিত হতে হয়। অতএব, ছধের হুল শবূপ ছুঃখকে ঘবণা ৭1 


পৌষ ও মাঘ, ১৩২৬। ]. সমালোচনা । ১২৭ 


৬০০০ কিউই 


উপেক্ষা না করিয়া, সমাদরে গ্রহণ করা ও অব্যথিত চিত্তে ভালবাসাই আমাদের 
অধশ্য কর্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। কারণ পরম কাকুণিক পরুমেগর আমাদের 
মঙ্গল ব্যতীত অমজলের আন্ত কিছুই বিধান করেন লাই । আমরা কেবল 
আমাদের আপন আপন কর্ম-বিপ্ঁক বশতঃ তাহা বুঝিতে না পারিয়াই গুখ 
চুঃখ অনুভব ও তজ্জন্ঠ ভর্ষ বিষাদ প্রকাশ করিয়া ধাকি। পরস্ত এ হৃথ হুঃখ। 
দিন রাত্রির ন্যাঁ়। প্রানীগণের পক্ষে যে অপরিহাধ্য ও অনতিক্রমণীয় তাহাতে 
বিদুমাত্রও সনোহ নাই। 





শীভূপতি চরণ বন্। 


সমালোচনা । 


উপ 





তপোবন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দাসগ্তপ্ত প্রণীত, এবং ১৬৭নং রামকুকঃ 
পুর লেন, শিবপুর, হাওড়া হইতে শীযুক্ত বিভূতি ভূষণ রায়, এম, এস, সি, বি, 
এল কর্তৃক গ্রকাশিত। পুস্তকখানি আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদিও 
ইহা একখানি পদ্য গ্রন্থ তথাপি এ সম্বন্ধে আমরা ছৃ'একটা কথা ন বালয়। 
গারলাম না। গ্রন্থকার নিজে বেশত্তাবৃক কবি! তিনি নিজের মনগড়। কথা 
ইহাতে দ্রেন নাই। নানা ভাবের প্রবন্ধাপি ও নান? প্রক্ষার উপদেশপুর্ণ গল হইতে 
ইর্ঘন নিজের ভাবমত ভাষায় সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জুনের চেষ্টা করিয়াছেন । 
ইহাতে মোট ৯ নয়টী বিষয়, পন্ঠেতেই প্রকাশ হইয্জাছে। আমরা পাঠ করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইলাম! গ্রন্থকার যেরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই পুস্ভকৃখানি 
প্রণয়ন করিয়াছেন এক্ষণে এই উপগস-মগ্র, আযাড়ে গলপাধাদশ পাঠক মহণে 
তাহ] ধারণা।' করিতে পারিগেই গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্ক হইবে মনে কনি। 

সত্যের খাতিরে আমরা আর একটু অনুযোগ গ্রন্থকারকে করিতে বাধ্য 
হইলাম। এ সংস্করণে পর্ণাশুদ্ধি এবং ভ্াপার গোলযোগ বিশেষরূপ পরিদৃষ্ট 
ছইল। আশ করি দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইবে। লেখ 
সাব স্থানে স্থানে ভাষার সঙ্গে বড়হ মধুর ভাবে ফুটিয়াছে; ফেখানে লেখক 


২২৮ ভক্তি [১৮ বর্ম ও +ঠ ফংখ্যা।, 








পব্রজের সতী” গ্রবন্ধে শ্রীমতী যাধিকার সহত্র ছিদ্র কলমিতে যমুনার জল 
আনিতে ব।ওয়া বর্ণন করিতেছেন তাহায় একটী স্থানে লিখিয়াছেন £-- 
শ্ভাবেতে বিভোর! আপনা পাশর। 
শ্রীমতী চলিছে ভঙ্গে। 
মল্লাগ গামিনী চলে রাই ধনী 
চলিয়া ভাব তরঙ্গে ॥ 
পাতায় পাতায় ছেয়ে শাম বরাক 
ছেরিছে হধ্যে চত্্ে। 
হেরে গ্রহ মাঝে! উপগ্রহে যাজে 
হেরিছে লুদুর মরে ॥ 
হেরে জল স্থল শ্ীকৃষে: কেবল 
রয়েছে সকল ব্যাপি। 
অগ্গু পরমাণু সব মাঝে কালু 
রয়েছে বিশ্ব ঢকি। 
হেরে,গিরি কন্দর হিমাত্রী শিখর 
হিমাপী-বিটপী থরে। 
ভূধর খেচর যত জঙা চর 
সকজই কুষ হেরে॥ 
আপন কক্ষে মধুর চক্ষে 
শ্রীমতী চাহিয়া দেখে। 
কৃষ। কুফঃ কৃষ। কেখল 
কৃষ। মন্দিরা চোখে ॥+ 
এইরূপ অনেকই গ্রন্থ থানিতে দেখিতে পাওয়। যা%়। আমরা সাধারণকে 
একবার গ্রহখানদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হাওড়া উপনিষদ কাধ্যাল্রে 
গ1ওয়া যায় । মুল্য 1০৯ ছয় আনা থাএ। 


শক্রি ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখা, ফাল্গুন, ১১২১) 


_ শ্ীরুফণের বর্ণরহদ্য। 
(লেখক- শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র, উকীল ') 





পকেলে-তদোণ! নাম রাখে রাধা বিনোদিনী |” 


কে বলে কেশনে কালো! কালোর তিতরে আলো! 
ভালে! কারে দেখিপ্রেই হয় পরিচয় । 
শবীরাধার কালোসোণা কালো কভু নয় ॥ 

জগতের লান। বর্ণ যাহা হ'তে সমুতপন্ন 
দে কিরে কখন হয় অগিত-বরণ! 
ভ'লে! করে দেখ শ্যাম কাহত-কাঞ্চন & 

প্রভাকর হুধাকরু যাহা হ'তে পায় কর 
ময়ূর মোহিনী ঘুত্তি পা যাহা হ'তে। 
সে কিরে মসীর বর্ণ? পারেকি হইতে? 

হপরে লীগার তরে ভিন্ন করি হলাদিনীরে 
হানাইয়া আপনার হেম্রাঙ্গ-কিরণ | 
দিব্াাণ অঙ্গার প্রায় ধরিল। বরণ ॥& 

কিন্ত সেই সাজা মাজে সেকি তুলে? যেই বুঝে, 
তাই রাখে' রাধারাণী “কেলেসোণা” নাম। 
সোণাই মনের কথা, কালো শুধু ভাখ॥ 

চরিত অমৃত যার তিত। কেন নামে তার 
সেইরূপ কৃষ্ণ লাম, নাম মাত্র সার। 
কালে! কতু নন্‌ প্রাগধন তরাধার। 


১ ৩০ ভক্তি | [ ১৮ বর্ষ, *ম লংখা। 











কোন্‌ অন্ধ শিলকরে হেন হেসকান্তিখত্রে 
প্রন্তরে গঠন কলে তিমির'বরণ % 
সোণা কি ছিলন! দেশে, মেকালে তখন ? 
সোণাযর় গড়িয়া আগে তাহার উপরি ভাগ 
মরুকত আচ্ছাদন কেননাসে ফরেং 
তাইত বলিতে হয় আধি-হটন তাবে। 
সে কিরে গৌরাঙ্গ রূপ শীকুষ্ণের যা' শ্বজপ 
হেয়ে লাই, শুনে লাই কখন জীবনে ? 
বসরাজে কেন গড়ে অব্রমিক জনে? 
পাষাণে কি প্রেম ঝরে, মোণায় করুণ! 
পাধাণে অথবা বর্ণে শ্রীমুর্তি হবেনা! 
বা, লা, যি না হইবে পাষাণ-মন্দিনী তবে 
কেন খ্যাত হবে বিশে জননী আখ্যায়? 
পাষাণের বারিধারা ভুবন বাঁচায়? 
দ্র্ণেও দযার কাধ্য সাধে অবনীতে ! 
শিলিবর ? গড় মুর্তি, ফোষ মাই তা'তে॥ 
কিন্তু শিল্লি! আর তুমি তামস-বরণে। 
দেখা'ওনা কষে এই শ্বর্ণ বগভৃমে॥, 
এদেশে সবলে জানে কুষঃ কালে নু । 
হাপরের আবিলতা মাত্র সেই হয় ॥&. 
অথবা মায়ের ছেছে ধূলা-কাদা মাথি। 
থাকিতেন লীলামর্র শ্ব"শ্বরপ ঢাকি ॥ 
মাতৃ-নেহ-পাশ যবে টুটিলা গোসাই । 
লুকানো প্রকৃত বর্ণ ব্যক্ত হ'ল ভাই! 
বাশী নাই বেত্র লাই কমণ্ডলু হাতে। 
পীত পট্ট-ধটি নাই কৌপীন কষটিতে ॥ 
চপলতা নাই শান্ত গনশর পণ্ডিত। 
সাধুরপে সাধিছেন জগতের হিত॥ 


ফান্তন ১৩২৬। ) আঁমার সাধু দর্শশ ১৩১ 


০:০৭ 


যাঙ্গালশ ভ্রাঙ্ধণরূপে কাঙ্গাল হইক্জা। 
যশোদার ছুলালিয়]! ফিরেন ্রমিক়া ॥ 
ধেনু গোপ গোপী সঙ্গ ত্য্জিয়া' এবার ॥ 
শাস্ত্র ছাত্র ভক্ত সঙ্গে সতত বিহার ॥ 
রণ নাই মরণ শ্রীরাধাদ[মোদর। 

রথ লাই পথে এবে পুলায় ধূসর ॥ 
শ্রীরাস-মগ্ডঞ। নাই শ্রীবাস-অলন। 
গেপীলহ নৃত্য নাই বীন্তনে নর্তন ॥ 
জীব-ছুঃথ দুঃখী বিশ্বপ্রেমে মাতোয়াল। 
রাজার হুঙাল সাজ পথের কাঙ্গাল ৪ 





আমার সাধু-দর্শন | (8) 


ডু চি 
পপ জানেন 
৩৪ 


এতদিন আমরা মহাপুরুষের নিকট যে সমস্ত উপদেশ শুনিতে পাইয়া 
তাহ! প্রকাশ করিতে পারি নাই, কারণ সে সকল কথা একটু গোপনীয় অর্থাৎ 
সে সমস্ত ভঙ্গনের কথা৷ মাধারণে প্রকাশ! করিতে মহাপুকুষেরই নিষ্ধে 'ছিল। 
আজ যে বিষয়টা লইয়া পাঠকগণের নিকট,উপস্থিত£উহ1 জনৈক ইত্রাজি শিক্ষিত 
অথচ বৈষ্বধর্ম্ের প্রতিও নিতান্ত অনাস্থাবান নয় এরূপ কোন ব্যক্তির সঙ্গে 
মহাপুরুষের কণ্রোপকথন হইতে গৃহিত । আমরা যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত 
বক্তব্য বিষয় গিপিবন্ধ করিলাম, পাঠকগণ আশ্বাদন করুন। 


অন্ান্ত দিনও আমর] যেমন যাই আজও তেমূনি ভাবে সন্ধ্যায় পর মহা- 
পুরুষের নিকট যাইয়া দেখি, আমাদের অপরিচিত জনৈক বাবু (পরে তাহার 
পরচয় পাইয়াছি, ইছীর নাম নটবর খবোষ ইনি বি, এ পাশ কারয়া স্কুলে 
মাষ্টারি করেন) মহাপুরুষে্ সঙ্গে কথা বলিতেছেন। একটু বসিয়া ইহীর 
কথা শুনিতে লাগিলাম। নান! কখার পর. ইনি প্রশ্ন করিলেল। "মহাশয়! 


১৩২ শক্তি । [ ১৮শ বর্ষ ৭ম সংখ্যব। 








আপনারা তো! শ্রী শ্রীমন্মহা প্রভু গৌরালদেব-প্রবর্ভিত বৈষ্ণবধন্দ্রকে খুব উদার 
ও সার্বজনীন বলিয়া প্রচার করেন $ কিন্তু শিক্ষিত সমাঞ্জ উহার প্রতি তাদৃশ 
অদ্ধাধান নম কেন? জাতিভেদ প্রথাই কি ইহার কারণ ? 

মহ11--আমার বক্তব্যের পুর্মে আপনি বলুন শিক্ষিত সমাজ ব্ধিতে 
আপনি কাহাদের বুঝেন ? যেন তেন প্রকারে বস্তা ছুই পুস্তক কঠস্থ কক্রিয! 
ছু'চারট। উপাধি লইষ লিদ্যালয়েব গণ্ডি হইতে বাহির হইতে পাবিলে 
তাহাকেই কি আপনি ধথাথ শিক্ষিত বলিয়া; মনে করেন? রাগ কাঁরবেন 
না, আমি বগিতে চাইনা ষে ওসব চাঈনা, তবে আমার বক্তধ্য এই যে, শুধু 
পুস্তক পড়িয়া ব। থেতাব লাভ করিষ়াই মানুষ ষথার্থ জ্ঞানবান হয় না। সঙ 
শিক্ষাদ্ধারা সংভাবে নিজের জীবন পরিচালন করিতে হইবে এবং শিঞার সঙ্গে 
সঙ্গে এমন একট। আদর্শ সম্ম খে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে, যে আদর্শ যথার্থই 
মানুষের হৃদয়ে গ্রাকাত মনুষ্যত্ব আনিয়া দিতে পারে । তারপর বলি শুনুন, 
এইভাবে যাহারা শিক্ষিত হইয়াছেন ধা হইতেছেন তাহারা কখনও বাঙ্গালীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্থল প্রাণের প্রাণ প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রদর্শিত মতকে 
শ্রদ্ধা না করিয়া পারেন না। আর আপনি যে জাতিভেদ প্রথার কথা বলিলেন 
তহুত্তরে ধপিঃ বৈষ্বধন্মী জন্মমূলক জাতির গণ্ডিতে আবন্ধনয়। তাহাদের, 
জ!তিভেদের মাপ কাঠি শাস্্রকারগণ এহ ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, যথা__ 

“চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ট হরিতক্তি পরারণ। 
হরিভক্তি বিহিনঘ্য ছিজোষ্জুপি স্বপচাধম॥? 

যিনি ভগবভ্ক্তি পরাণ, বৈষ্বধশ্্ ত্াহাকেই সাদরে আপনার জন, 
বলিয়। গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। 

প্রশ্ন- আচ্ছা, এই ভগবস্তক্তি বলিতে কি আপনারা কেবলমাত্র কষে ভক্তি 
করাই বলেন, না কালী, দুর্গা, শিব, রাম প্রভৃতি যেকোন দেবতার ভক্তি 
করিলেই হয়? 

মহা ।--এটা বড় শক্ত কথা। বৈষণবগণ“কোন দেবতাকেই অগ্রদ্ধা করেন 
না। ভ্বক্তত্রে্ঠ হনুমানের কথ! জানেন তো? সে যেমন নিজ ইউদেব আরাম, 
চন্দ্র ভিন্ন কিছুই জানিতনা, অথচ. সে যেমন বলিয়াছিল-_. 


ফান্তন, ১৩২৬। ] আমার সাধু দর্শন । ১৩৩ 





"জী নাথে জানকী নাথে চ1 ভেদ পরমাতুনি, 
তথ।পি মম্ব্বব্বন্থ রাম: কমললোচন ॥+ 


সেইরূপ বৈষ্ণবগণ “কফ্ণত্য ভগবান স্বয়ং” এই শাস্ত্র-বাক্য ধরিয়া, প্রগাঢ় 
ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস যাহা কিছু বলেন সমন্ত কৃষ্ণের উপর রাখিয়। অন্ান্ত দেব 
দেবীকে তাহারই বিলাস বা অংশ বা কল! প্রভৃতি রূপে জানেন। তবে 
আপনি যেভাবে বগসিতেছেন (স ভাবের লোক যে নাই তাহা নহে। সেভাবে 
লোক বৈষ্ব্সমাজ মধ্যেও যেমন পাইবেন, অন্তান্ত সমাজেও তদপেক্ষা বেশী; 
ছাড়া কম পাইবেন না। অনেক এমন শাক্ত আছেন ধাহারা গৌরাঙ্গ ন। বলিয়! 
“শচী পিসির ছেলে” বা কৃষ্ণ না বলিয়া এনন্দ ঘোষের বেটা” ইত্যাদি নানা, 
প্রকার কথা বলেন, অবশ্য সেরূপ কর! কোন সম্প্রদ্দায়েরই উচিত ধাঁলয়! মনে, 
হয় না। 

প্রশ্ব ।-একধা আমি অন্য সময় শুনিব, কারণ ইহার মধ্যে আমার অনেক, 
ৰলিবার আছে । আমি এক্ষণে এ বিষয়টী বন্ধ রাখিয়া পুর্ধবে যে কথা হইতে 
ছিল তাহাই শুনিতে চাই, দয়া করিয়া বলিবেন কি? 


মহা ।-_নিঃসস্কোচে আপনি বলিতে পারেন, শ্রীগুরুদেষের কপায় যাহ! পিক্ষা 
করিয়াছি এবং যতদূর সাধ্য, আলোচনা করিতে চে করিব! 


প্রশ্ন ।-তাহ! হইলে কি আপনি বলিতে চান্‌, মহাপ্রভু আচগ্ডাল আদি 
করিয়। যে কেউ ভগবদৃভক্ত হইবেন তাহাদেন সকলকে লইয়াই একত্র পান; 
তোজনাদির ব্যবস্থা করিম্মাছেন ? 


মহা ।--তাহা কেন? আপনার করিয়া লইলেই যে তাহার সহিত একত্র 
গান ভোজনাদি করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। মহাপ্রভু এরপভাবে 
আচগাল আদি করিয়া সকলকে আপনার করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন 
এবং নিজে আচরণ করিয়াও দেখাইক্সাছেন সত্য কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে তিনি 
নিজেও যেমন কখনও বিথি লঙ্ঘন করেন নাই অপরকেও তেমন কখনও লভ্বন 
করিতে উপদেশ দেন নাই। আপনি মহাপ্রভুর জীবনী পর্্যালোচন। করিয়! 
দেখিবেন তিনি নিজে কখনও ব্রাহ্মণ--শুধু ব্রাহ্মণ নয়, বৈষ্ণব ত্রাঙ্ছণ ভিন্ন 
অন্ভের গৃহে ভোজন পর্ধ্যস্ত করেন নাই। 


১৩৪ ভক্তি । [১৮ বর্ধ,-৭ম সংখ্যা। 


৫৮১০৯ 
প্রশ্ন ।_বলেদ কি? মহাপ্রভু নিজেও কি এইভাবেই চপিয়াছেল ? 
মহ1।--নিশ্চয় একে একে ব্লিতেছি শুগুন্-- 
সন্গযামী অবস্থায় মহা প্রভূ যখন শান্তিপুর্ুনাথ ীঅদ্বৈত্তাচাধ্যের গৃহে উপস্থিত, 

হইয়াছিলেন মে সময় নবদীপবাণী আানিবাস প্রত্তৃতি ব্রাঙ্মণ ভক্তগ্রণই মহা" 
গ্রভৃকে যত্ব করিয়। ভিক্ষা * করাইয়াছিলেন। ষথ। চরিতামূত, মধ্য খণ্ডে 


৩য় পরিচ্ছেদে- 
"্জীনিবাম আদি যত বিপ্র ভক্তগণ। 


প্রভূকে ভিক্ষা দিতে হৈল লবাকার মন &” 
তারপর মহাগ্রভু যখন প্রয়াগ-তীর্ঘে গিয়াছিলেন সে সময়ও ব্রাক্ষণের গৃহেই 
ভাহার আহারাদি হস্য়ছিল যথা-_ 
| "্দাক্ষিণাত্য বিগ্রহ আছে পর্িচয়। 
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় |” চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম গঠঃ। 
আবার শরৎকালে যখন শীবৃন্দাবন গমন বাগনা করেন তখনও রামানন্দ 
এবং শ্বরূপের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন এবং তাহারাই বলিয়াছিলেন-- 
"উত্তম ব্রাঙ্ধণ এক সঙ্গে অবশ্য চাছি। 
ভিক্ষা করি তিক্ষ1 দিবে যাবে পাত্র বহি ॥ 
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান ব্রা্ষণ।1 
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলু বিপ্র একজন ॥ চৈঃ চঃ মধ্য ১৭ গঃ 
কাঁশীধামে তপনমিশ্রের বাড়ীতে দেখিতে পাই বলভদ্র ভট্টাচার্য্যই পাক. 


করিয। প্রভুকে সেবা করা ইয়াছিলেন-- 
“প্রভুর নিমন্ত্রণ করি গৃহে ভিক্ষা] দিল। 


ব্গভদ্র ভট্টাচাধ্য পাক করাইল ॥” চৈঃ চঃ মধা ১৭ পঃ 
কত বলিব, ষেখানে দেখিবেন সেইখানেই মহাপ্রভুর নিজ জীবন অতি 
নির্মল ভাবে দেখিতে পাইবেন । যে সকল বিষয়ে কেহ কোনরূপ কটাক্ষ করিতে, 





*% সম্যাসীর ভে'জনকে ভিক্ষা বল হয়। (লেখক) 

1 ফেবল ব্রাঙ্মণ হইলেই হইবেনা, ব্রাঙ্মণের মধ্যে আবার যাহার অক 
ভোজন করা যায় তাহাকেই ভোজ্যান ব্রাহ্মণ বলে। তাহা হইলেই দেখা যায়, 
মহাপ্রভু এ সকল বিষয় কতদূর বিবেচন! করিয়া চলিয়াছেন। (লেখক) 


ফাল্তন, ৯৩২৬ । ] আমার সাধু দর্শন। ১৩৫ 





পারে বা ভবিষ্যতে কোন প্রকার গোলযোগ হইতে পারে, অস্তধ্যামী প্রত 
আমার সে সকল বিষয় কতদূর সাবধান হইয়া চপিয়াছেন তাহা আর বলিবার 
নয়। যে নামান রায়কে মহাপ্রভু আপনার বুসরাজ মহাভাব, অন্তঃ ক ও 
বহিগোর মুর্তি দেখাইয়1 ছিকেন, যে রামানন্দের সহিত গোদাবরীী তীরে বসিয়। 
কতগ্তপ্ত-তত্ব আলোচনা করিয়ছিলেন মেই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তক্তশ্রেষ্ঠ রামা- 
নন্দের সঙ্গে বাঁ তাহার গৃহেও কখন মহাগ্রভু ভোগ্জন করিয়াছেন বলিয়! 
গ্রম।ণ গাওয়া যার না। মহাপ্রভু রামানন্দের সহিত তব্বালোচনা করিতেছেন-_ 
“হেম কালে বৈদিক ঞ্তু বৈষ্ব ত্রাঙ্ষণ । 
লগুবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ 
ঙগ র্ ৬ 
নিমগ্্রণ মানিল তারে বৈহ্ব জানিয়া॥ 
রা গং ০ 
প্রভু যাই সেই [প্র ঘরে ভিক্ষাকেল। চৈঃ চঃ মধ্য ৮মপঃ । 


যেখামে ব্রাঙ্ষণ নাই সেখানে ম্হাপ্রভুর সঙ্গে ষে ব্রাহ্মণ থকিতেন তিনিই 
ঘাইয়। রন্ধন কাধ্য করিতেন যথা £-- 


বাহ! বিপ্র নাহি তাহা শুদ্র মহাজন। 
আমি সবে ভট্টাচাধ্যে করে নিমন্ত্রণ 
ভট্াচাধ্য পাক করে বন্ধ ব্যগ্রন। 


ডি রি র্‌ 


কত বলিষ, অনন্তর মহাসমুদ্র তুল্য শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার ছু'একটী বিলুযাত্র 
হলিলাম, আপনি যদ্দি এসববিষয় মহাজনগণের প্রণীত গ্রস্থরত্ব অন্বেষণ করিয়। 
দেখেন তাহা হইছে অকুরস্ত প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। 

প্রশ্ন ।-আচ্ছা, তবে কি বৈর্ণক আচার ব্যাবহারের ঝাহুল্য দেখিয়াই 
বৈষ্বগণের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের এডাব আমে? 

মহা-তাই বা কেমন করিয়া বলি, পুর্বা পূর্ব যুগে যে সব আচার ব্যবহানত 
যেসব সাধন ভজনের কঠোর নিয়মক|মুন ছিগ, আমাদের দয়াল গ্রভৃতে| 
তাহাদও অনেক সপ করিগা দিয়া বলিয়া গিয়াছেন ;- 


১৩৩ ভক্তি । [ ১৮৭ বধ,--৭ম সংখ্যা । 





“দীক্ষা! পুরশ্চধ্য। বিধি অপেক্ষা না করে | 
পিত্ব! স্পর্শে আচগ্ডাল সবারে উদ্ধীরে |” 

ভগবহুপাসনার অন্য কেধল ভক্তিরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। তবে ব্যতি 
চার যে কিছু কিছু পমাঁজে প্রবেশ করে নাই মে কথ! স্পদ্ধী করিয়া বলিতে 
পারিনা | অনেক কপটী আবার সেই ব্যভিচাকেই ঠিক বলিয়! প্রচার করিয়া 
অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত জনগণকে নিজ সম্প্রদায় ভূক্ত করিয়! লইতেছে। তবে 
সে সব ব্যভিচার-ছুষ্ট পথ শিক্ষিত সমাজ 'অনায়াসেই দূর করিয়া লইতে পারেন। 
সে সব সামান্য সামান্য ব্যন্তিচার-ধিভীবিকা দর্শনে তাহার! বীতশ্রদ্ধ নয়। 

প্রশ্ন | তবে আর কি এমন ক্কারণ থাকিতে পারে যাহার জন্য পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিতগণ ধৈষ্বধশ্মে আস্থাবান নয়। 

মহ1।--আছে বৈ কি, আপনিই ভাবিয়া! দেখুন যে সব কথা আপনি 
খজিলেন ভাহ। ছাড়া এমন কোন বিশেষত বৈষ্বগণের মধ্যে প্লেখিতে পান 
কিনা? 

প্রশ্ন ।-আরতো পেধিবার মধ্যে দেখি এক বৈষ্বগণ নিলামিষ আহার 
করবেন ও মালা তিলক ধারণ করেন! ইহাই কি কারণ? 

মহা ।--কতকটা বটে! আধুনিক নব্য-সন্প্রদায় আহারের সঙ্গে যে ধর্মের 
কোন সংশএ্রব আছে তাহ! আদো থাকার করিতে চান না, তাহার! জাধারণতঃ 
বলেন "আহারের দ্বার আধ্যবস্বিক জীবনের ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয় না। 
ধাহার ধেমন রুচি তিনি তেমন সামগ্রীই আহার করিতে পারেম ৮” এই 
মতের পোযকতায় তাহার] বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, হী ধর্ম, শাক্ত ধন্ম প্রভৃতি দেশী 
বিদেশী কয়েকটা ধর্মের নাঁম করেন এবং বলেন এ সকল ধর্মে জীব হিংসা 
করিতে এবং মৎস্য মাংস ভোগ্নের কোনরূপ নিষেধ করেন নাই । আমি 
দিজের কধ: বগিতে চাইন। শাস্ত্র বাক্য, খষি বাক্য ছ্বারাই দ্বেখাইতে চেষ্টা 
করিব যে, জীব হিংসা বা মৎস্য মাংস আহার করাটা আধ্যাত্মিক জীবনের 
অনুকূল কিন্বা জীবছিংসা না কর! বা দিয়ামিষ তোঞমই আধ্যাত্মিক জীবনের 
অনৃকূল। এক্ষণে ভোজন সম্বন্ধে বলি, তারপর মালা তিলক সন্ব্ধে বিব। 

প্রশ্ন ।--একটী নিষেদন জানাইয়া। রাধি। আমরা হিল, আমাদের ধর্ম 
শাস্ত্রে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ আছে তাহাই বলুন, বাহিরের কথ] গুলিতে 


ফাস্ন, ১৩২৬ |) আমার সাধু দর্শশ। ১৩৭ 





চাইনা, আপনাদের আশাবাদ দশ বসন বপ্স হহতে সে সব অনেক ঘাট. 
ঘাটি করিয়া! দেখিয়াছি। 

মহ] 1--ভম্ব নাই, আমি আমাদের কথাই বলিব প্রথমে জীব হিংসার 
মূল কোথা হইতে আলিয়া! পুর্সেোক্ত সম্প্রদায়ে প্রবেশে করিল তাহ। দেখুন। 
মু বগিতেছেন--" 

“প্রাণস্যানমিদৎ সর্দৃৎ প্রজাপতিরক ল্লয়ৎ। 

ৃ স্থাববৎ জঙগমবৈব সর্র্যৎ শ্রাণন্য ভোজনমূ ॥৫২৮ 

অর্থাৎ ভগবান মানবের ভোজনার্ধে স্থাবরজঙমাদি সমস্ত প্রাণিরই ব্যবস্থা 
দিয়াছেন । কিন্তু এখানে ভাবিবার কথ। এই যে, সে ব্যবস্থা কোন সময়ের জন্য । 
বুঝিতে হইবে, যখন মানুষ কৃষিকাধ্য দ্বারা নানাবিধ দ্রব্যো্পাদনে সম্পূর্ণ 
অসমর্থ তখনকার জন্য। কিস্ত যখন মান্গুষ নিজ নিজ শক্তিবলে কৃষিকাধ'যদি 
দ্বারা লালািধ ভোজ্য-দ্রধ্য উত্পাদনে সমর্থ হইল তখনও যে তাহাকে পর্বের 
হ্টায় জীব হিংসা দ্বার উদ্দর পরিপুরণ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। 
কাজেই অমাজ্জের ক্রুমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আপনা হইতে তাহাদের মনে 
ধারণ] জন্মিল যে “মা হিৎসাত সর্বভূতানি” অর্থাৎ কোন প্রাণিরই হিৎস! 
ধরিতে নাই। তারপর আর একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিল "অহিৎসা! পরমোধশ্ম১” 
অর্থাৎ মাদবেপ্ শ্রেষ্ঠ ধর্মই হইল অহিংসা। কিন্ত এত করিয়!ও দুর্বার 
প্রবৃত্তিকে দ্রমন কর্রিতে পারিল না তখন আর কি করে, জীব হিংসার অনু" 
ঝুপেই মত দিল কিন্তু তাহার ভিতরেও একটু ধন্মের দোহাই দিয় ব্যবসা দিল।--. 

শ্যজ্জার্থে পশবঃ স্য্ট] স্বয়মেব স্বয়সবা। 
যঙ্জঞোহসা ভূত্যৈ সর্স্য তম্মাদ্‌ যচ্ছে বধোহবধঃ & 
 মু--€৩৯। 

অর্থাৎ ভগবছুদ্দেশো পশু বধ করিলে তাহ অবধ বলিয়াই গণ্য হইবে। 
কতা বলিঘবা এইরূপ অবধ ভাবে জীব হিংসা প্রচগন্ই শাস্ত্রের উদ্দেশ) নয়। 
উদ্দেশ্য, _ক্রমে ক্রমে প্রবৃতিকে ঘমন করিয়া সাত্তিক তাবে আনয়ন করা। 
তারপরেই আবার শাস্ত্র বলিয়াদিপেন-_ 
“বৈধ হিংসা ন কর্তৃব্য। বৈধ হিৎস! তু রাজসী। 


সাত্বিক জপ যক্াদ্যে নৈবেছৈশ্চ নিরামিষৈ? 81 
৮ 


১৩৮ গতি | ১৮শ পর্স, দম গহখটা। 
সীতা 


ক্র্থাং বৈধ হিংসাও সান্বিক নয় উহ1ও বুঞ্জজীক, সাত্বিক তহজ জপ যজ 
এবং নির/সিষ নৈবেষ্যাদি ত্বারা ভগবদচ্ঠনা। পছ্াপুরাণে দেবী নিজে 
ফলিয়াছেন-- 

পঅছর্সে শিষকুর্বত্ি তামসাঃ পণ্ড ঘাছন্ম। 
আকজাকোটানিবুয়ে তেবাং বাসো ন সংশধ? 1 

অর্থাৎ আমর জন্ত জীবহিহসা করিলে কোটিকল পর্ধাত নরকে বাগ হয়] 

প্রশ্ন ।- আপনার কথা শুনিয়া আর যে কোন কিছু বলিব এমন মনে হয় 
মা। গেখুম একটা কথা বলি, যখন শাস্তে এত দিষেধ করিয়াছেন তখন কেন 
লোক ইহার বিরূদ্ধাগরণ করিয়া পাপের শোঝাবৃদ্ধি জরে ? 

মহ 1--এই'টাইত মজার কথা। এই যে কেন করে, এর উত্তপু তারাও 
দিতে পারেনা । তারা যুখে বলে যাকে দিলাম কিত্তু তাঃকৈ ? মাকে দিবার শ্পাগে 
হইতেই খে মিজের জোগার করিষা] রাখে। হয়তো তাত প্রিগহরে কালী 
পুজা হইলে তখল ভাগ হলি দেওয়া হইবে কিট বেলাবেলিই গেই মাংস বন্ধন 
করিবার সমস্ত আয়োজন করিঘ্বা রাখে । কেন বাপু, যর্দ এতই মার গ্রসাদে 
ভক্তি, তবে আবাবু প্লামাবাড়া কেন? মাকে যমন লখ চুল ছাগল সমেত 
দিলে, লিজেও - তেমনটা করিয়া গুসাদ পাওনা দেখি গ মায়ের বেলা কাচা 
মাংস আর নিজে বেলা গরম মসল্লা খ্িছোল! প্রভৃতি দিয়া সিদ্ধ করা। 
এ যে কতদূর প্রিহ্বা-লাম্পটা তাহা ভাবিয়া দেখিলে সহঙ্গেই বোধা যায়। 
বিনি জগড্জননীী 'জগৎপাঙ্গয়িত্র তিনি কি ছাগ মেষ খাইবার জন বদিখা 
আছেন? ভক্ত রামগ্রসাদছের গান আছে না$ 

ধন তোমার এ ভ্রম গেল লা। 
ভবন খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত খাদ্য নান! 
কোন লাভে খাওয়াতে চাস্তায় (দিয়ে) আতপচাল আর ছাগলছানা &" 

আসল কথ! হ'চ্ছে কি জানেন? মা বলি চান বটে, কিন্ত তিনি ছাগল মেষ 
মহিষ বৈ চান লা, তিনি চান আত্মঝলি, তিনি চান রিপুধলি, উদ্দাম 
প্রবৃত্তি সমুছের বলি পাইবার জন্যই তিনি ব্যগ্র, তৃষা আস্মোদর পরিপুধণে 
জন্য দেবোদোযশ্যে পণ্ড ভিংদ! কখনও শাস্ত্র সম্মত নয়। এই বলিয় মহা- 
পুরু তাহার শরির শিষ্য প্রেমানন্দকফে বলিলেন প্্রাম'নম্দ! সেই বলিদানের 
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গানট! গাও তে1$” মহাপুকরষের আদেশে একতারা সংযোগে প্রেমানদদ প্রেম- 
গর গদ কঠে গাহিলেন,--- 
শন ভুমিরে কেমন ক'রে পাঁটা কাট জয় মা বালে। 
মাকি তোমার কেনা বাধা সেকি মায়ের নয়রে ছেলে । 
নিজের ছেলে ফুটলে কীটা, শেলের মত বাজে সেটা 
মায়ের ছেলে পাটা কাটা মায়ের প্রাণে লয়কি করে ॥ 
মনে কর মাংস লোভে, বিশ্বমাত| ভুলে যাবে 
|ক্ষমী নয় মাতে! তোমার যে) ছেলে থাবে খিদে পেলে ॥ 
মে মে ডাকে ছাগল ছানা, তার মানে কি নাইরে জানা 
মাকে ডেকে করে মানা বুঝন।রে বুদ্ধি ভুলে 
মায়ের নামে পাটামারা, মনকে কেবল চক্ষু ঠর 
মাকে ভাব আপনপারা লোভের পাপে ডুবে ম'লে॥ 
না বুকিলে শাস্ুমন্ব। না বুঝিশে ধর্মাধর্শব 
ধর্মী বলে এ কি কন্ম অধমেরে করাইলে ॥ 
গান শেষ হইলে শ্রোতৃনুন্দ সকলেই আর একটী গান শুনিবার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেন, মহাপুরুষ্র আদেশে প্রেফানন্দ আবার গাহিলেন,- 
বপির কথা কি আর বলি। 
বল নয় কখনও পশু বলি॥ 
পুজার তরে মায়ের কাছে বয় যে পুজার দ্রব্যাবলি। 
মধুর কথায় তক্তজনে তাকেই কিন্ত' বলে বলি। 
ফল ফুল জল দিয়ে মাকে রুই যে মোরা কুতুহলি। 
সেতো কেবল শিখতে ক্রমে স্বার্থ দিতে জলাঞ্জলি & 
দিতে দিতে হৃদয় দানে পড়াব যবে পদ্দে ঢলি। 
বলি শধন পূর্ণ হবে হিংসাতে না মরব জলি ॥ 
মেষ মহিষ ছাগ বলি বাক্যে বলি বিপু দলি 
কাজে দেখি উপর দেবের পুজার তরে ঢলাঢলি॥ 
কেউবা কাল খাড়া করি কদাই সাজে এমুনি ছলি। 
খাতিরে কেউ চালাই বলি আস্লে বাড়ী কুটুম কলি। 


১৪০ ভক্তি. [ ১৮শ ব্ধ,স্"ম সংখ্যা। 





বর্গিপ্ন তত্ব এটাও বলি তমোগুণে যারা ঝলি। 
তারাই খাঁটা বলি ভক্ত তাইতে সদা সামলে চলি ॥ 


গান শেষ হইলে মহাপুরুষ ঈষং হাদ্য করিয়। যে বাবুটার সহিত কথোপ- 
কথন করিতেছিলেন তাহাকে বদিগেন, "মহাশয় £ ব্যাপার বুঝা লেনতো| ? 

প্রশ্ন 1- আজ্ঞে, এ যে একেবারে বুষ্ঝবার চূড়ান্ত হইল, আজ আর 
আপনাকে বিরক্ত করিবনা। আবার সময় মত আপিয়া প্রাণের কথ! জানাব। 
এক্ষণে যেগুলি শুনিলাম, সেগুলি হৃদয়ে ধারণ করি। এই বলিয়। 
বাবুটা মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে একে একে 
সকলেই চঙ্গিয়া গেল, আমর1ও মহাপুকুষকে প্রণাম করিয়। বিদায় হইলাম। 


শ্রীনাম-সস্কীর্ভনে রামদান বাবাজী। 


পপ ক ৮১০০০ 


জ্রীধাম নবঘীপের বাধারমণবাগের বৈষ্ব-চুড়ামণি শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি 
মহাশয়ের নাম সঙ্ষীত্তন শ্রবণ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত ও নিঞ্জেকে 
ক্ুতার্থ বলিয়া মনে করিতেছি । ইনি মহাত্বা শ্রশ্ীমৎ রাধারমণ চরণ দাস 
বাবাঞি মহারাজের বিশেষ রুপাপ্রাপ্ত একজন নিষ্ঠাবান প্রেমিক গৌরভক্ত । 
একবার ধিনি ইহার শ্রীমুখে নাম সন্ধীত্তন শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই ইহার 
গুণপন1ও প্রেমভক্তির পরিচয় পাইয়ছেন। হরিনাষের যোহিনী শক্তি 
সর্দত্র বর্তমান, তথাপি ভক্তমুখে যেন আরগ হুমধুর বলিয়া মনে হয়। 
একদিন আমি কেবল দুই ্বণ্টা মাত্র বাবাজি মহাশয়ের মুখে নাম 
সস্কীর্তন শুনিয়াছি কিন্তু এখনও যেন সেই নাম সেই ভাব সেই সুমধুর 
শ্বর হুদয়ে জাগিয়া আছে। আমরা ্বর-তান সমহ্হিত মুল্যবান সম্থীর্তুন 
অনেকবার শুনিয়াছি। বোধ হয় দুর্ভাগ্য ক্রমেই এইরূপ অপুর্ব আনন্দ 
লাভে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। বাবাজি মহাশয়ের নাম সম্বীর্তনে যেন অমুত- 
বাহিনী ভাগীরথী প্রবাহিত হুই্খা, মাদৃশ তার্কক জনের চিন্-মরুভুমিরও 
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২ টা শশী ্া্াীশীশাীশা শী 
ফলরলতা সম্পাদন করে । চৈতগ্ত-রস-বিগ্রহ নাম-চিস্তামণি কীন্তনক্ষালে জী চৈতন্ত- 
দ্বেব যেন তাহার সম্প্রদা মধ্যে আবিভূত হইয়া শ্রেত€প্দের শ্রোত্রমন পরতৃপ্ত 
করেন। হৃদয়ের বদ্ধমূল কলিকল্ুন যেন সিংহ বিত্রত্ত মৃগের স্তায় পলায়ন 
করে। হরিনাম ভক্তের প্রাণ, জ্ঞানখর জ্ঞান, সংসার দাবদগ্ধ মরুমুগের শাস্তি 
নিকেতন এবং বিষযীনের শ্রোরমন পরিতৃপ্তিকর পরম ব্বিয় শৈব শাক্ত 
গাণপত্যাদ্দি নানামতাবলন্নী হিন্দু "সমাজের মধ্যে কাহারও ইহাতে মতদ্বৈধ 
দেখ। যায়না! সামন্ত মানবের কথা কি, নামে পশুপক্ষী পরধ্যত আকুছ হয়। 
এই নামের ভিতর যে কি প্রকার অচিন্ত্য এশীশক্তি খেলা করিতেছে, তাহ! 
দেবাদিদেবেরও বর্ণনাতীত। বাবাজি মহাশয়ের নাম অংস্থীর্তনের বিশেষন্ত এই 
যে, তাহার ভুদয়ে কৌনও কপটতা নাই কাষেই তীহাপ্ধ নামে হরিরও মন 
হরণ হত্ব। কেননা তিনি নামের প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। 
হরিনাম পাপেব প্রায়শ্চিত্ত, বদ্ধমূল রোগাদির ব্রদ্ধান্। শ্রীমন্মহা প্রভু চৈতন্ত- 
দেবের উপদেশ-বত্বরাশির মধ্যে ইহাই উত্কুষ্ট বতু। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মচর্ধ্যা 
আত্মসংযম বা কচ্ছ চাক্দায়নাদি কঠোরুব্রত তপস্যার্দি দ্বারা যাহ] লাভ করেন, 
ভক্তগণ কাতর কঠে, "কৃষ্ণ হে মধুশুদন প্রো রক্ষ মাং” এই বলিয়া একবার 
মাত্র ভাকিয়াই তাহারা, কৃপাময় শ্ীহরির পাতক-পন্বত-ভেদ্িনী আনন্দ- 
নিঝারণী অমৃতময়ী কপাকণার অধিকারী হন। নাম দয়ার সাগর ও চতুর্বর্স 
প্রাপ্তির মুল কারণ, এক নামের প্রভাবেই ইল্রের ইন্তরতব। ষমের যমত্ব ও 
রক্ষার ব্রহ্গত্ব, এমন কি কেবল মূর্তি মাত্র ভেদ মহাদেবও নামে মাতোয়ারা, 
মুনিগণ চিরতপর্ী। অনস্তশক্তি শ্রীহরির সমস্ত প্রশীশক্তিগুলিই জলদ- 

জাল বিজড়িত তড়িতের স্থায় তই লাষ মহামস্্রের অন্তনিহিত থাকিয়া ভক্ত 
হৃদযুস্থ বাসনা রূপ দুর্ববত্ত দানব কুল নির্মূল করত চিরানন্দ দানে পরিতৃপ্ত 
করেন । নাম উচ্চারিত হইখ্া মাত্রই মানব অশেষ কল্যাণের ভাগী হন। 
ধলা বাহগ্য এক নাগ মহামন্ত্রই যে জীবের সর্বসাধক জত্বশোধক ও হরি 
প্রাপক তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে যে আমরা অনস্তশক্তি এ 
'নাম মন্ত্রের কোন শক্তিরই পরিচয় পাই না অথাৎ সর্বশক্তিমান নাম আমাদের 
'সমক্ষে শ্বক্রি্া প্রকাশ বা দিজানদ্দদান করেন ল1 ইহার কারণ কি? তাহার 
সউদ্তর, আমাদেরই প্রবল দুর্ভাগ্য বণিতে,হইবে। আমরা নামের বথেষ্ট 
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সমাদর ও অভ্যু্থন। করিতে পারিনা রা সামধ্য সত্তেও করিনা অর্থাৎ আমর? 
নামের এয়োগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ । আমর] কেবল ফলাকাজ্ষী অথচ অনুষ্ঠানের 
ক্রুটির দিকে আধো, লক্ষ্য নাই। যেমল স্ুপ্রযুক্ত ওষধ সেবনের সহিত 
বৈঠ্োোক্ত হপথ্য সনিয়মেশড চলিতে হয়। শুপথ্য হুন্যমের পরিবর্তে যথেচ্ছ1চ1র 
করিলে যেমন কেবল ওধধ সেবন কোন ফগ্দায়ক হয় লা) সেইরূপ হাবিনাম 
গ্রহণের সহিত সদচার গ্রহণ ও কুবৃত্তিৎ বর্ডনন এই দুইটিরও অনুসক্ঈণ 
করিতে হইবে। বেদে)ক্ত ওধধ সেবনের সহিত অনুপান সেবলের স্যা 
গবহক্ত সত্ব'শোধক ও হরিপ্রয় একাদশ্যাদি ব্রতগুদলিরও সমাদর কর] কতৃব্য,। 

অ[মরা হবিনাম করি কিন্তু তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিনা এবং শুল ছারা হরি 
বক্ষঃ বিাড়ত করিতেও ক্রি করিনা । যেমন দোহনক]লে গাভিটিকে 
প্রহার দিলে জে পীড়া নাবা দুদ্ধও দেনা, সেইরূপ ভরিপ্রিয় একাদশ্যন্ি 
বেত ত্যাগ করিলেও হরিনাম শক্রিয়াপ্রক'শ করেন না। স্ুতরাৎ হরিতীতির 
জন্য একাদশী, জন্মাষ্টমী, চতুর্দশ্যাদি ব্রত, অশ্ব তৃলসী সন্মান, গোবরাক্গগ 
বৈষৰ সেবা, মালা তিলক ধারণাদিও বৈষ্ধব মাত্তেরই অবশ্য কতৃব্য। 
অকরুণে অপরাধ অবশ্যস্তাবী। যুবকের বেশ বিন্যাস, অর্থাজ্উন ৰা কায 
বক মনোনিষ্ট ত্রিবিধ চেষ্হ যেমন যুবতী প্রীতির নিমিত্ত, মেবকের কায়মনে। 
বাক্যে সেবা যেমন গ্রভু্রীতির নিমিত্ত সেইনপ ভগবদ্িগ্রহ নাম-ব্রদ্ষের 
গ্রীতির জন্ত তদীয় অনুকূল সেঝাদিও কত্তব্য। কেনল। “গোবিন্দ স্মরণৎ নৃণাৎ 
ষদেকাদণ্য পোষনহ? একাদশীতে উপবাস করিলেই আ্হরির ম্মরণ করা 
হয়। লা করিলে মানব ত্রদাহত্যাদি নান! পাপের ভাগী হপ্গ ফলতঃ বা- 
নতি বিরুদ্ধ কন্ত্র করিলে যেমন বাঁজার প্রীতি হয় ল৷ পরস্ত বিরুদ্ধ কারীর 
দণ্ড হুমু উক্ত ব্রতাদি অকরণেও সেইরূপ জানিতে হইবে। ইদানীততল মানব 
জীবনে ত্র প্রকার অ্রতাদি অকরণ জন্ত অপরাধের প্রাচুধ্য থাকায়। উর ভুমি 
নিক্ষিপ্ত বীজের ভ্তায় নামত্রদদ আমাদের মমক্ষে স্বপ্রকাশ হন না নুতরাৎ নাম 
প্রিয় ভবুন্দের এই অপরাধের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। ফলাতঃ 
সঙ্জাচার বর্ন ও শ্রেচ্ছাচার এই ছুইটিই নামের প্রতিবন্ধক। ইহাই থে 
সিদ্ধাপ্ভ। কেহ কেহ বলেন “হরের্ণামৈব ফেবলং” “হেলয়া শ্রদ্ধয়। বাপি" 
ইত্যাদি প্রমাপ ছার ছুরাচারী অভামিলের মুক্তির হ্টায় আমাদেরও খেষল 
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নামাভামেই মুক্তি হইবে, সঞ্জাচার না! করিলেও বন্তশক্তির প্রন্দা্ে 
আসাদের ভক্তি মিদ্ধ হইবে, শ্রজ্ধাদির আবশাক নাই ইত্যাদি” যাহারা 
এইরূপ বলেন, তাহাঙগের ইহাও ভূল ধারণ!) যাঁঠ1 অশ্রদ্ধায় উপ্ত হইলেও 
মুক্তিফল প্রসন করষে। ভাহা যদি শুজার সহিত ভনুঠিত তপু) তাহাতে যে 
অবশা মহাফল প্রসব হুইবেই তাহাতে আল সন্দেহ লাই সুতরাৎ ঈদ়শ প্রেম- 
প্রসবি হরিনামে (হেল!) অবন্ঞা অন্রচিত ব! মুর্খভার পরিচায়ক | অশদ্ধায় 
অনুষ্ঠিত হইলে যেকোন কর্ণ্মই সিদ্ধ হংনা গীতা শ্রীন্ভগবপ্বাক্যই ভাঙার 
প্রমাণ "অশ্রন্ধয়াহুতং জপ্তং তুপন্গপ্তৎ কুতপধঘৎ” ইহার দ্বার! ভজন মার্গে 
অশ্রদ্ধার নিষেধ থাকায়, শ্রন্ধাপুল্লিকই নাম গ্রত্ণ কর্তব্য) শ্রচ্ভাবিহখন 
মানবকে নাম উপূদেশ দিলেও যখন অপরাধ তয়। তখন অশ্রন্ধান্স নাম 
গ্রহণেও অপরাধ অন্শ্যন্তাবী। কেননা “কুপণস্য ধনানীৰ তন্নীমান ছবস্মে'। 
হে ভগবন্‌ কপণের ধনের ম্ায় আপনার নামস্কলে যেন আমার সমধিক শ্রন্ধ। 
হুয়। ইত্য।দি বাক্যে অশ্রজায় নাম গ্রহণ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নহে। মহরিগণ 
যে নাম মহামন্ত্রের অচিস্তৈশ্বরধ্য নিরূপণ করিয়া তদাশ্রয়ে মর্দবসদ্ধির ব্যবস্থা 
দ্বিধাছেন আবার তাহারাই, যে অশ্রন্ধার ব্যবস্থা দিবেন তাহাও সঙ্গত হয়ন|। 
তবে “হেলয়। শ্রদ্ধয়া বাপি" ইত্যাদি প্রমাণ নিরপরাধীর পক্ষেই জানিতে হইবে । 
মহাগাপী অজামিজেরও এক নামাত্তাসেই যুক্তি হইয়াছিল ইহা সত্য কিন্ত 
আমরা অজামিল অপেক্ষাও অধম, অজামিল বৃঘলী সেবাদ্ধি পাপ করিয়াছিল 
মাত্র কিন্তু জ্ঞানকৃত ভগবদ্ধিছেষ তাহার ছিলন] অর্থাৎ অজ্ঞামিল পাপাঁ ছিল 
কিন্তু জ্ঞানকৃত অপরাধী ছিল না। "শরীরী মাত্রেরই অপরাধ থাকা সম্ভব 
বিধায় তাহাুও অপঝাধ ছ্িঙ্ল কিন্তু নাম গ্রহণের পর আর তাহার অপর।ধ 
€ম1টেই ছিলনা, কাষেই তাহার নামাভাসেই যুক্তি হইয়াছিল। 

আর আমরা হরিনাম করিয়াওড পাপ করি, আমাদের এইরূপ বাবার 
ক্িমিক চলিয়া আসিতেছে । আমরা হরিনামের সর্কশক্তি সত্ত্বা জংনিয়া 
শুনিয়াও পাপ করি সুতরাৎ মাডৃশ নামাপরাধীগণের অপরাধ ক্ষয় ব্যতিরেকে 
উদ্ধার নাই। অজামলের মৃত্যু সময়ে অঙ্গ প্রত্যঙজ অবশ হইয়াছিল।, তখন 
সাহার ভবিষ্যত পাপ প্রবুতির সস্তবও ছিলনা এই জন্যই অজাগিলের এক 
নামাত্তালেই মুক্তি হুটয়াছিল। আর আমর নাম গ্রহণের পর শত শত 
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অপরাধ করিতেছি ও করিব। পাপ প্রবৃত্তির প্রবল বন্যা আমাদের ছাদয়ে 
সদ্দাই ধহিতেছে, কাষেই আমাদের অজমিলের মত লামাস্ভাসেরও সম্ভব নাই । 
আমরা জানিয়! শুনিয়াও পংকর্থী করিনা। আমরা জ্ঞান-বল-দৃর্বিদ পক । 
শুতরাৎ নিরপরাধ নাম গ্রহণেই সর্দসিদ্ধি ইহাই স্থির সিদ্ধীস্ত। নামৈক প্রাপ 
মহ।ত্বা বামদাগ ঘাবাদ্ধি মহাশয় এইনধপ অপরাধের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিয়া! সাবধানে নাম গ্রহণ করেন। মাধারণ অপেক্ষা ইহাই ভাঙ্গার লাম 
গ্রহণের বিশেষত্ব । এই জন্যই তাহার নাম সহস্থীত্রনের মাধুধ্য অধিক, 
কাষেই শ্রোতবুন্দের পিপাসাও ব্লবর্তী হয়। কেনন। তিনি নাম-বদ্ষের 
কূপাপাত্র হইয়াছেন। শরৎকালোডুক্ কমলিনী যেষন পরিদর্শকের নেব্রমন ও 
বাশ্রত্ন জপরাশির মূ্লিনতা হরণ করে তদীয় মুখামুজ সমুড়ুত নামামৃতও 
সেইরূপ গাজিত ভন্ড ও যদৃচ্ছ' প্রাপ্ত শ্রোতা সমূহের শ্রোত্র মনের মাণিন্য 
অপহরণ করিয়া চিরতরে প্রসন্ন করেন। সাধারণতঃ শ্রী ই্হরিনলামের মাধুধ্যত 
আছেই তদাশ্রয়ে তাহ!র মুখ কমলেরও যে একটি অপুর্ব মাধুধ্য আছে 
তাহাও অবশ্য স্বীকাধ্য । নাম-প্রিয় ঈদৃশ মহাত্বার আগমন দেশের মঙ্গলের 
জন্যই জানিতে হইবে । আমাদের দেশেও কদাচিৎ উপদেঞ্ার উদয় হয় বটে কিন্তু 
ঈদৃশ সদাচার প্রবণ বাখাজর উদয়েই প্রকৃত অন্ধকার নাশ হয়। অর্সামতি। 


আদেবেজ্র নাথ গোস্বামী পুঝাণতীর্থ। 





শ্রীশ্রীলম্মমীদেবী। 


( লেখক শ্রযুর্ভ ভোলানাথ ঘোষ বন্ম! 1) 
(৩) 
ভক্ত নদীয়্াবাসী তাহাকে দেখিয়া ভাবে, এমন লোথারচাদ। এমন 
বুদ্ধিমান [নমাহ পাণুডত যদি ভক্ত হইত তাহ! হছুলে বেশ হহত, নদীয়ায় আর 
কেহ পাষণ্ড থাকিত না। একধিন নিমাহ ধঙ্সীগণ সহ হর নদীয়ার পথ 
কল-ছাস্যে পাঁরণত করিয়া চলিতেছেন। এমন সময়ে জনৈক প্রাচীন বৈষ্ব 


ছাহাকে দেখির। বড় হুঃখ করিয়া বলিবেন।_-“নিমাই তুম এ বড় পি 


ফাস্তুন, ১৩২৬ || জীহ।লন্নী দেবী । ১০৫ 





হইয়াছ, যন তক্ত হইতে, তাহা হইলে তোমার দ্বানা জগতের প্রভৃত মঙ্গল 
হইত”) নিমাই একথা শুনিহ। সেদিন 7%লতার টুড়ান্ত করিয়া তুলিলেন। 
শেষে গভীর ভাবে বগিলেন,- 

প্এমন্ড বৈষ্ণব মুঞ্জি হইব সংসারে । 

অজ ভব আসিবেক আমার চখাবে ॥ 

শুন ভাই সব! এই আমার বচন | 

বৈধাব হইব গু জর্কদ বিজক্ষণ ॥ 

আমানলে দেখিয়া এবে যে সস পগাছু। 

তাহারা ও যেন মোর গুদ কীতভি গায়?” চৈ ভিঃ 

প্রকৃতই কিন্তু তিনি পরে তাহার নিজ বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন । 
গাঠকগণকে আর দে কথা নুত্তন করিয়া বলিতে হইবে না। 
এদ্দিকে বল্লভাচাধ্যের আদ্দরিণী বালিকা লক্ষী, বুদ্ধা শচীর গহস্থালীর 
ভার আপন হাতে লইয়াছেন | লিমাইর বড় সাধ প্রিয়ার হাতের রন্ধন এক 
দিন প্রিয় সঙ্গীদ্িগকে খাওয়ান । ছেলে মানুষ বউ, তাহাকে এই বয়সে 
পনন্ধন কার্ধ্যের ভার দেওয়া শটখর ইচ্ছা নচে চিত্ত নিনাইও ছাড়িবার গাত্র 
নহে। দুরস্ত ছেলের গে বঙ্জায় রাখিতে শচশকে পরাস্থ মানিতে হইল । 
নিমাই আনন্দে ভাল ভাল বৈষ্ণব ধীহারা ছিলেন তাহাদের সকলকেই নিমন্তণ 
করিয়া বসিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তাহাদের গ্রঠিবামী, তিনিও আহার স্ত্রী 
মাগিনী দেবী-_বাড়ীর পুরাতন দাসী ছুঃখীকে লইয়া! উাহাদিগকে সাহায্য 
করিতে আসলেন । মালিনী দেব তাহাদের লেহের নিমাইটীকে কচি বেলা 
হইতে কত কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। সে আজ তাহার কচি 
বধটীকে লইয়া বৈষ্থথ ভোজনের আয়োজনে উদ্ভত হইয়াছে, সুতরাৎ মাণিনী 
দেব) ছুটায়া আমিলেন। শচীমার অপেক্ষা! মালিনী দেবী ব্যুসে ছোট সুতরাং 
অনেকট। সামর্থ তখনও তাহার দেহে বজায় ছিগ। তাহারা নিমাইকে তখনও 
পধ্যন্ত হধের ছেলে বলিয়াই জানিত। সেই নিমাই যে আঙ্জ তাহার কচি 
বউটাকে মীত্র লইয়া! এরূপ একট। বড় ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়!ছে ইহাতে মালিনী 
গেবী তাহাকে মৃছু ভতগন! করিয়া বলিলেন, বাপু! তুমি ছেলে মানুষ, 
তোমার কিছু দেখিবার আবশ্যক নাই, যাহা করিবার আমরা করিতেছি। 
১৯ 
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তুমি এখন তোমার সঙ্গীদের নিকটে যাও। পশ্মীকে কেহ কিন্তু বন্ধন কাধ্য 
হইতে নিরুত্ত করিতে পারিলেননা। তখন সকলে মিলিয়। তাহাকে যথাসাধ্য 
সাহাধ্য করিতে লাগিলেন আহা! গুকুশ্রমে যাহাতে এই শর সুষমাটুক্‌ 
মান হইয়] না গার সেই দিকেই সকলের নলর। 
ক্রমে রন্ধন কার্য সমর হইয়া আমিগ। নানাবিধ বাগ্জন গ্রস্ত হইল। 
তখন কার হুধ-মৌভাণ্যশালীী বাঙ্গাল গহস্থগর্ণ একটী আমান ভে।জেও কত 
প্রকার ব্যগরন বাধিতৈন কত কি ভে।জা সামগ্রা আয়োজন কধিতেন তাহার 
একটী তালিকা প্রাচীন মহাঞ্জনগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধত কারগা নিয়ে দিতেছি! 
কিস্ত সেসব যেন এখন আমাদের নিকট স্বপ্নের মত আলা।ক বলিয়াই বোধ »য়। 
_হরিভক্ত নদীয়াধগিগণ আজ নিমাইর গৃহে অতিশি। তিশি শাভিয়া 
বাছিয়া তাহাপ্ প্রিক্পাত্র সকলকেই নিমন্ণ করিয়াছেন। নিমাইর ভাগশ 
বাসার পাত্র প্রা সকলেই তাঙগার গহে উপনীত হহয়াছেন। আজ দণদ্ধাসশ 
যে নিমাইর নামে উম্মস্ত সেই নিমাহর গৃহে যাহায় নিমনিত) গাহাদের 
হুখ-মৌভাগ্যের কি আর সীমা আছে? ভাল ভাগ লোক যাহারা ছিলেন 
তাহ'তদর কাহাকেও আহ্বান করিতে নিমাই ভুলেন নাই। এমন কি মেই 
যধন হুরিদাস--তিনি যে হবি নামের দিব্যমুর্তি-হাহাকেও আদর করিয়া 
ডাকিয়া আনা হইয়াছে। নিমাইর চরিত্র ধাহারা বণনা করিয়| গিয়াছেন কধি 
জয়ানদ্দও তাহাদের মধ্যে একজন এই সমধ়ে নিমন্ত্রিতদের পাতে কি কি 
দিয়া তাহাপিগকে অভ্যর্থনা করা হুইয়াছিল তাহ! তাহার চৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থ 
কইতে কিছু এ্রবণ কুন।__ 
ঘ্বৃতান্ন সভারে দিলা শক মুগ হুপ। 
ফেপাবড়ী লাফরা পটোল বন্তক ॥ 
হিন্ঝাল ভাজা ঝোল তলা কাঞ্চিবড়া। 
ড়ান্ু শর্করা! লাজ মিঠামুখ বাড়া ॥ 
বীর অমৃতগুটিকা খরড়া নবাত। 
মনোহরপুপি ছৃদ্ধপুলি হুগ্ধজাত ॥ | 
'আর্ধ নারিকেলপুলি সাকরা কাকরা। 
চল্রকাতি পায়েস পরমানন শর্করা ॥ 
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গুটিক| ভালিখ! মধু প্রবাসাত "পুলি 
মনসন্তোষ নয়নহধ গসাজল সিলগি ॥ 
মচ্ণা ছেন1 ছক পুলি কোর। মু সর । 
অন্ুপাষ জগন্নাথ ভোগ হুখ-সার ॥ 
শী মা! অগ্রসর হইয়া সকলের ভোঞ্জন €দখিতেছেন যেন কাহারও ফ্োজলে 
কিছু ক্রটা নাহ । আর বগিতেছেন দেখ বাপ সকল, এই যে সমস্ত দাম? 
উহ্যর মকলট আমার বীম্র হাতের । বৌমা আমার ছ্থেলে মানুষ। তাহার 
রঙ্গন হইলে সমস্টই আমি ভীকুঞ্চকে নিবেদন করির। দিয়াছি। বৌমা 
আমার কিরূপ রাধিয়াছেন? তাহার রানা আ্কুক গ্রহণ করিয়াছেদ তো! 
ভতড21 হামিতে হামিতে বলিলেন মা! আপনার বৌন।টা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, 
তাহার রাগা শীকফ। আদরের মহিত গ্রহণ করিষাছেন। রন্ধন গৃহে বণিয়। 
শ্রী গলক্ষীবেশী এ কথা শুনিলেন। শুনিঘাও আনন্দে মুখখানি নত করিয়া 
বসিয়া রহিলেন। গ্রাকৃতই সকলে বড়ই পরিতৃ্র সহিত আহার করিলেন। 
সকগেই বলিলেন এমন মিষ্ট রামা তাহারা ত আর কখনও থান নাই। 
লক্ষমীদেনী আজ প্রকৃত লক্মীদেবীর হয়ই রগ্ধন করিয়াছেন। আধ সেই 
চঞ্চল যুবক নিমাহ টাদ্বটী কোথার? তিনি হুস্িব হইয়া বদির নাই। ভোগ্গন 
কার্যের তদারকে আগিনাএয় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন । লক্ষী বউটার পাক্মীর 
তাক হুখ্যাতি শুনিয়া বড়হ আনন্দে মুখ টাপিয়। হাসিতেছেন। 
ভোজন কাধ্য সমাপ্ত হইলে নিমাই সকলকেই যতু পুন্বক মাল্য চন্দনও 
কপু'র তান্ুল দিয়! তুষ্ট করিলেন। 
পিঠা পানা ভো্নে বৈষ্ৰ সন্তে।ধিলা | 
মাগ্য চন্দন দিংঞা। সন্ভারে তুষিলা ॥ 
কপূর তানুল দিল দিল সন্রবাম। 
কৃষ্ণ কেলি (বস্তু) দিয়া তুষ্ট কৈল শ্রীনিবাস ॥ 
হরিদামের ভাগ্য ক্িস্ত আরও হন্দর, কারণ ক্ষুদ্ধ বালিকা আজ জননীর 
মুর্তি ধরি! হরিদাপকে বিদায় দিতে আমিলেন। আহা! হরিদ]ম যে 
আমাদের শৈশবেই মাতৃহীরা! হরিদাস বিরাগী। তাহারত আর বদন 
ভূষণের আবশ্যক নাই, তাই তাহার জননী লক্মীদেবী তাহার পন্ত একটা 
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হরিনামের ঝুলি শ্বহপ্তে প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সেইটা ও একটা 
বহির্ববাম হাহ।র স্বামীর বড় আদরের হরিদাসকে দিতে আসিলেন। নারদ 
খষির মত হরিদান দিবারার হরিনাম লইফাই থাকিতেন। হরিনাম করিয়া 
করিয়া তবিদাস বিনয়ের অবহার হইয়াছিলেন। তিনি দেখলেন জগজ্জননী, 
মুর্তি মা লক্ষ্মী নিজহাতে তাহাকে তাহার বড় সাধের হবিনামের ঝুলি ও বহির্ববাস 
দিতে আপসিতেছেন। মাতৃক্সেহ কেমন জিনিস তাহা! তাহার বড় একটা মনে, 
নাই। সেই ক্ষুজ্ু; বাপিকাটাকে তিনি অভিনব মাতৃমুর্তিতে দেখিয়া ্ষণেক 
সুতিত হইয়! রহিলেন। পরে আঙিনায় দাঁড়াইয়া মাথাটা হেট করিয়া 
দেবীর প্রসাদ মাথা! পাতিযা লইলেন। আর একবার ঘেই মাতৃনেহ স্বরূপিনশ 
মাতার স্লেহ শরণ করিয়। আনন্দাবেশে কণ্টকিত গাত্রে ধূলায় গড়াগড়ি দি 
তাহার নিকট বিদায় লইলেন | 

কি নুন্দর দিন সে দিন নদীয়ার! নিমাইর আদর যত্বে সুখী হইয়া! সাধু 
নদীয়া বাসীগণ আপন আপন গৃহে ফিরিপেন। পথে সক্জেই বলাবলি 
করিলেন, ভাই! নিমাই কখনও মানুষ নহেন। যেমন আহার ব্যবহার তেমনই 
তাহার রূপ। নিশ্চয়ই কোন ঘবর্গের দেবতা আমাদের মধ্যে আনন্দ দিবার 
জন্য নদীয়ায় আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! আর সেই রন্ধন, যাহা তাহারা 
ভোজন করা আমিতেছেন তাহা যে একেবারে অমৃত । বালিকাও কি তবে 
অমৃত স্বরূপিনী ? কেজানে ইহারা কে? 

নিমাই এখন লবদ্বীপের মধ্যে একজন বড় পণ্ডিত হইফ্জাছেন। শচীম'র 
মত দ্ননশ, লক্ষ্মীর মত সহধর্মিনী লাভ করিয় তাঁহার সুখের সীমা নাই । 
তাহার আদন্দে তাহার আত্মীয় স্বঞ্জন এমন কি নদীয়াবাসী সকলেরই আনন্দ । 
কারণ ভিনি যে সকলেরই নয়নানন্দ স্বরূপ ছিলেন। নিমাই পাঁগুতকে 
সকলেই ভালবাসে | যাহার বাড়ীতেই কোনরূপ ধন্ম কর হয় নিমাহর 
বাড়ীতে ভোজ্য বস্ত্র প্রভৃতি সকল দ্রব্য আগে পাঠাইয়] দেয়। হুতরাং 
তাহ।র গৃহে কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। এদিকে আবার অতিথি অভ্যা- 
গ্রতেরও অভাব নাই। কোন দিন বা ১২ অনা অতিথি একত্রে আসিয়া 
উপস্থিত হইতেছে । অতিথি পাইলে বাড়ীর সকলেরই আনন্দ। লক্ষমীদ্দেবী 
তাড়াতাড়ি বরান্াম্ধরে যান, শচীমা তাহাকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হন, 
আর নিমাই বাহিরে তাহাদিগকে লইয়া ব্িয়৷ নানা কথায় তাহাদের চি 


ফাঁন্তন, ১৩২৬।] শ্রীশ্ীলক্গমী দেব। ১৪৯ 











প্রকুল্ঈ করেন। হায়! অতিথি সেঝ-পরায়ণ বাঙ্গালার সেই এক হৃখের দিন! 
আর আজ 2 আমাদের কি আছে। শান্ত বঙেন--অতিথি নারাধণ--তাহাকে 
বিমুখ করিতে নাই। সাধ্যমত তাহাকে কিছু দিয়া সন্তোষ কর্রিতে পারি 
ভালই নতুবা অক্ষম হইলে যিষ্ট কথাতেও সন্তোষ করিতে হইবে। কিন্ত 
এধন আর সে দিননাই। নারাগণের সেবা করিতে ভুগিয়া বাঙ্গাণী আজ 
লক্ষী ছাড়া হইতে বনিয়াছে। জগতের অন্ন ক্ষেত্র ধন ধান্যে পুর্ণ বজজলনী 
আজ শ্রীত্রষ্টা, স্বীয় সম্ত্ানগণের অন্নাভাব মোচনে অসম্প্লী। বাঙ্গালর সেই; 
পরিপুর্ণ সুখের দিনে তাহাদের পুণে) তাহাদের দেবতা পার্রপূর্ণ আনন্দের 
মুর্তি ধরিয়া তাহাদের মদ্যে আমিরাছিলেন। আমাদের মনে হইতেছে সে 
অনেক দ্রিনের ঘটনা--কারণ তাহা প্রায় সাড়ে চার্িশত বর্ষ পুর্বে হইয়াছিল। 
ইহার মধেো! আমরা ভাহাকে ভুলিতে বমিয়ছি। বাঙগাপণ হাহাকার করিয়। 
কাদ্দিতে শিখ কাদিয় কাপিষা তাহাকে স্মরণ কর--আবার তিনি আমিবেন। 

তিনি নিশ্চয়ই আমিবেন একথা তিনি নিজমুখে ব্বীকার করিয়। গিয়াছেন। 
তখন আবার তোমাদের হঃখ ঘুচিবে। তোমাদের গৃহ ধনধান্যে পু হইৰে। 
তোমাদের আবার দেব-দ্িজে ভক্তি আসিবে । অতিথি সেবা পরায়প হইবে। 
বর্ণের হ্ষমা তোমাদের অঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িবে। খর্গের হামি তোমাদের_ 
স্নান মুখে ফুটায়া উঠিবে। তোমরা ডাকিতে শিখ কিন্তু ভারার মত ডাক 
চাই তাহ! হইলে তান নিশ্চয়ই আরসিবেন। সেই আনন ভ্রাতৃ-যুগল আবার 
যুগল মুর্তিতেই আগিবেন। তাহাদের প্দ-স্পর্শে পাপ তাপ আবার ছুটায়। 
 গলাহবে। ভারত তখন প্রকৃতই আবার সোণার ভারত হইবে। 

নিমাইর নিদ্রা ভাঙ্গিবার পুর্যেই লক্ষী, দেবী গাত্রোথান করেন। 
পতিদেষতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গৃহ কার্ডে যান। হিন্দু-নারীর গৃহ 
কর্খ-সে যে সকল কম্মের সার। এগৃহ কম্মে নাই কি। তাহাদের গৃহ 
কর্মে ধর্ম ও মেব যে আপন আপন স্বরূপ মুত্তিতে কুটাস্বা উঠিয়াছে। হিন্দু- 
নারীর এ গৃহ ক্র নহে--এ যে দ্বেখতার আরাধনা, দেবত। কেথাও নাই-- 
দেবও! তাহাদেরই মধ্যে |, কিন্তু আবার বণি বুবি আজ তাহারাও এ গৃহ 
কর্ম ভুলিতে বদিয়াছেন। সর্দান্ব হার! লক্ষ্য বিমুখ জীবন আমাদের--. 
আমাধের ধরণায় তাহার যে অনুপ্রথণিত হইতে শিখিবে তাহাতে আর 


রি ভক্তি]. [১৮শ বর্ষ৭ম সংখ্যা? 








বিচিত্রতা কি। তবুও খাঁকার কারতে হইবে হিন্দুর হিন্দুত্ব এখনও যতটুকু 
বজায় আগে তাহা তাঠার্দেরই চেষ্টায়। তাই বলি হিন্দুলপনা। একবার 
জাগ। মাধের ঘুমঘে.র চস্যু হইতে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে জাগাও । 
কাব যথাথই বণিয়াছেন,-"ন। জাগিলে সব ভারত লঙগন।, এ ভারত বুঝি 
জাগেনা জাগেনা 1” তোমার্দের জাগরণে আমরাও আবার জগতের চক্ষে 
দশপ্তিযান হইয়া কুটিৎ] উঠিব। 

আমরা লক্ষ্মদেবীর গৃহকর্ম্ের কথা বলিতেছিলাম। তাহার গৃহকশ্মের মধ্যে 
বৃদ্ধ শাশুড়ীর মেবাই চরম লক্ষ্য ছিল। শচীর বয়স হইয়াছে। অনেক 
গুপি ছেলে মেঘে ও সামীর শোকে তিনি আরও বৃদ্ধা হইয়া গড়িয়াছেন,। 
তাহার উপর বিরশ্বরূপের -শেল-সে শেল যে তাহার ক্ষে সমান ভাবে 
বিধিয়া রহিয়াছে। ম$ লক্ষ্মী আমর কচি মেয়ে কিন্ত তিনি শাশুড়ীর হুঠ' 
জবই বুঝেন। তাই সব কাজের মধ্যে শাশুড়ার জেবাটাই বড় বিয়া ধরিয়া 
লইয়াছেন। বৃদ্দী শচী ইহাতে বড়ই শাস্তি শান। নিমাইর বউটীকে তিনি 
বুকে ধরিয়া মুখখানি চূন্বন করেন। বলেন মা! তুমি কচি মেয়ে এত ফত্ু, এত 
সেবা কোথায় শিখলে, আবার অগক্ষ্যে চক্ষে জগ আসে। আহা! এত 
কষ্টের ধন নিন্খই, কি তাহার বাচিবে? তাহার এই ফোপার বউমাটাকে 
লই] খর কনা কারব? হতভাগিনার কপালে কি এত নুখ-সৌভ গ্য 
ভগবান লিবিয়াছেন। শাশুড়ীর চক্ষে জল দেখিলে মা লক্ষ্মী তাহার বক্ষে 
ঝ]পাইয়া পড়েন, অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছ।ইয়। দেন। আদর করিয়া কত কথ! 
বলেন। শচীমার আবার বুকখ।নি জুড়াইয়াযায়। আহ] মাগো! হর্গের 
সৌন্বধ্য যদি কিছু থাকে তাহা যে মা! তোমারই কাছে। 

ইহার মধ্যে আবার কোন দিন নিমাই আসিয়া গড়েন। মায়ের কাছে 
বসিয়া কত গলপ করেন। লক্্মীদেবী তখন একটু আড়ালে যান। . বগেন 


মা! এখন তুমি বুড়া হইয়াছ, সংসারের কাজে তোমার হাত দিবা দরকার-কি। 
তুমি কেন তোমার বধকে সব কাজ শিখাইয়। দাওনা, সেই সব করুক। মা 
ধলেন, পাগল ছেলে আমার, হারে! বউমা কি আমর কোন কাধ করিতে 
দেন; মা যে আমার হ।তের কাজ কাড়িয়। লহয়। নির্চজ করেন। আহা | নিম।ই ! 
বউম!টা আমার বড় লক্ষী । এমন লক্ষী বউ আম অনেক ভাগ্যে পাইয়াছি। 

শ্রেমশঃ। 





টি 
শতীগুক | 
€(লেখক--প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী )) 

জীসন-ক্ষেত্রের' পর করিতে ভ্রমণ 
ক্লান্ত, শ্রান্ত। অবসহ্ক, আপন-পরাণ 
দেখিল আকুল হ'য়ে, অশে পাশে তার! 
শার। পথ কাট। থেবা কোথা পরিরাণ 1 
বস্তুর কর্কশ বন, ভ্রান্তি-তর্কে ঢাকা 
্পরেপদে পদে ব্যাথা করিছে হজন 
যে হুধা-শাস্তির আশা; সেঘে বছদূর। 
»_ভবি, প্রাণ, হত-অশে করিল ক্রন্দন । 
কল্‌ কলি' কুদ্ধ জত লুদয় যেন বা 
বহিল নয়ন দিয়া, তণ্ত-অশ্রচ্ছলে । 
নমিত হইল শির, ধীরে ধীরে ধারে 
--অহমিকা জ্ঞান ভাঙি' গেল ডালে মুলে। 
কি এক সমাধি মগজে আবাহুণ মন্ত্র 
জ[গিল, ধ্বনিল, স্তন্ধি আয়ান, প্ররাপ। 
নিমীপিত ছিল আখি, হ'ল উন্মিণীত 
দবেখিল--জীবন-ক্ষেত্র নবীনে .প্রকাশ 
দেখিল--প্রজ্ঞার বাতি ঝম হাতে ধরি 
শ্মিতশ্বেতণকলেবর জিদ্ধ জ্যোতি 
জীঈশ দ্বিতীষ রূপ, করেন নির্দেশ" 
অনাদি অব্যয় তত্ব চিদানন্দময়। 
সকল স্থাদ্ধি ও শাস্তি সেই পুত অঙ্গে 
পুর্ধীকৃত, 'সপ্তীবিত দেহের বিধানে । 
দেখিল--মহান্‌ সহ-মুধা লেহ ধার 
বনে ভয় দৃষ্টি হ'তে নীস্গব ভভাষণে-. 


১৫২ উক্তি 1 [১৮শ বর্ধ-ণম সংখ্যা 





সে দৃষ্টি পরাণে দ্িল চির ফ্ষব মন্ত্র 
চিনিল তাহাতে নর, যাহ! ধার্য কাধ্য 
সঙ্গলে হদয়ে তাহ! করিল গ্রহণ 
জয় জয় গুরুদেব সাধন আচাধ্য!! 


গৌর শৃহ্য নদীয়া । 


চা এ 
০ 


কাটোযু। নগরে গোরা করিব] সন্যাস, 
করিছেন কতদিন নীলাঁচলে বাস। 
গৌরাঙ্গ বিহনে হেথা নদীয়! নগরী, 
নাহিক সৌন্দধ্য তার নাহিক মাধুরী 
কান্দয়ে নদীয়া বাপী গৌর!ঙ্গ বিহনে, 
বিষুর্প্রিয়া আর শর্ভী অঝোর নয়নে, 
পড়ুয়া পণ্ডিত যারা বিরোধী আছিল, 
গোরা বিহনে সবে পাগল হইল। 
গোর শূন্ত ন'দে ভূমি আ্াধার হেরিয়া 
ভত্তগণ কেহ ফেঠু গেলেন ছাড়িয়া, 
কেহ গেল. যতি হ'য়ে, কেহ বারানসী, 
গোরা চাদে কেহ হেখ! মিলিলেক আসি। 
নদীয়। রহিল ধার! নদীয়ার লোক, 
গৌর ঘলি কাদে সদা কি গভীর শোক 
গোরা বিন্ু প্রাণ কাদে কি বুদ্ধি করিব, 
সোণায় গৌরাঙ্গ মোর কোথ! গেলে পাব । 


শ্রীভোলানাথ স্বোষ বর্মা। 


ভক্কি ১৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, চৈত্র মাঁস, ১৩২৬ সাঁল।, 
"সম পারা 


ভিক্ষা 


ভেবেছিন মনে বুষ্ধবা শপনে 
দেখা দিবে আনি তুম 

ছিছি একি রীতি ন। কুরু পিরিতি 
আখি জলে ভাসি হামি॥ 


নয়ন আমার চাহে অনিবার 
তোমার আানন খনি । 

হাহ.লত। চায় ধরিয়া জুড়াস্ 
ম্রচাক্ ও দেহু খানি ॥ 

হদন আগার চাহে অনিবার 
গাহিতে তোমার লা! 

নদীয়া-নাগর করুণা-সাগরু 
তুমি হে আমার প্রাণ ॥ 

প্রাণে বাষ্ন। বিকাষ আপন! 
"তব ও বাা-চরপে। 

“নদীয়-রমণ”। এই আকিঞ্চন 


কাতরে মাগিছে দ্বীনে | 


দ্ন__্রীঅনাধবন্ধু ভটাচাঁধ্য । 


জম্পাদকীক্ধ।__বহ পাঠকের হচ্ছ পুর্ববের মত একটা করিস প্রাথনা প্রতি- 
মাল ভর্জীতে দেওয়া হয়। আগামী মাস হইতে তদসুরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। 


হান আদ্র 





বৈষ্ণব ব্রত তালিক। | 


(বঙ্গাব্দ ১৩২৭ | চৈতন্যাব্দ ৪৩৫1৪৬৬ | ১ 


ষ চে 
সিএস টি 0 সাজি 


বৈশাখ ! 
একাদশী 
অক্রয়তৃতীয়া, জীত্রীকঞ্ষের চদ্দনযাত্রা 
জহ্ত সপ্তমী 
তিস্পশ। মহাহ্বাদশী 
শ্রীশনৃসিংহ চতুর্দশী 
শ্ীজ্কফ্ের পুষ্পদোলশাত্রা 
একাদশী 
| জ্যৈষ্ঠ | 
একাদশী 
আরীঞগল্াথদেষের সানযাত্রা 
একাদশী 
আধাঢ়। 
জ্উুদ্রগর্াথদেবের রখধাত্রা 
ভি পুনর্ধাত্র 
শয়নৈকাদশী (রাত্রি ১২২০ মিনিটের পর 
শ্রী শ্হখির শয়ন) চাতুর্মাস্য ব্রতারস্ত 
একাদশী | 


আশাবণ। 
একাদশী 
একাদশী 
ভাদ্রে। 
এনাদশী, শ্রীকষ্ছের ঝুলনযাারপ্ত 
জীতীকফের পবিত্রারোপণ 


২র! বৃহস্পতিধার। 
৮ই বুধবার । 

১২ই উবিশার 

১৬ই বুহস্পত্িবার। 
৯৮ই শনিবার । 
২শে সোমবার । 
৩১শে শুবেবার 1 


১৪ই শুক্রবার | 
১৮ই মঙ্গলবার । 
৩*শে রবিবার । 


৪ঠ1 শুক্রেবার | 
১১ই শুক্রবার । 


১৩ই রবিবার । 


১০২০ 


২৮শে মোমবার 1 


১৯*ই সোমবার | 
২৫শে মললবাপ্প। 


 ৯ষ্ইবুধবঃ। 
২*ই বৃহস্পতিবার 


চৈত্র ১৩২৬1] বৈষ্ঃধ ব্রত তালিকা ! ১৫৫ 








শী আকঞ্জের ঝুপনযাত্র! সমাপন, "ভর হাবলদেবের জন্মযাওা ১৩ই রূবিবাক। 

শ্ীক্রীজন্মা্উমী ব্রত ২১শে সোমবার | 

একাদশী ২৪শে বৃহস্পতিবার । 
আশ্বিন । 

এর ধম ৪ঠ1 সোমবার 


পার্শৈকাদশী ও ব্যগুশী মাদ্াদশীর উপবাস, মধ্যাহেে) ৮ই শুক্রবার (পরদিন 
শী ঞ্বমনদেনের জন্ম-পু্জাদ, সায়ৎ কালে ৯ই গ্রাতে ৬৩৫ মিনিট 


শী শ্রাহরির শন মধ্যে পারণ। ) 
একাদশী ২২শে শুক্রধার । 
কা্তক। 
হী হরীরামচন্দেয় বিজয়ো সব ৫ই শুরুবার। 
একাদশী ৬ই শনিবার । 
শী শ্রীকুঞ্,ের শর ২বাসধাত্রা ১০ই বুধবার । 
একাদশী ২০শে শনিবারু। 
গোবদ্ধন পুঙ্গা, অমবুট ২৫শে বৃহম্পন্ধিবার | 
অওীহায়ণ। 
গোপাষ্টমী ৪১] শুক্রবার । 
উত্থান একাদশী, ভঈম্মগঞ্চক ৭ই সোমবন। 


হরির উত্থান 2 রথযাত্রা (বেলা ৮ ৪৯ মধ্যে) ] 


৮ই হজলবার । 
চা$ন্বাস্য ব্রত সমাপন ৃ 


জী পুফ্রেরামযত্রা ২০ই বৃহস্পতিবার 

একাদশা ২১শেনষোমবার। 
| পৌষ । 

একাদশী ৬ই মঙলবার। 

একাদশী ২৭শে মজলবার। 

ূ মাঘ । 

একাদশী ৭ই বৃহস্গতিবার। 

পুষ্যাভিষেক যাত্রা ১*ই রবিবার । 


একাদশী ২১শে বৃহস্পতিবার । 





৯৫৬ গুক্তি ॥ [১৮শ বর্ধ,.-৮৮ম) সংখ্যা 
ফান্তন । 
বসস্ত সপ্তমী শ্রীশ্রীকুষণার্চন ১লা রবিবার। 
মাকরী সপ্তমী, শ্রীশ্রী অদ্বৈতগ্রভুর আবির্ভাৰ ওরা মঙ্গলবার । 
ভৈমী একাদশী ৬ই শুক্রবার । 
শ্ীশ্রানিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোতৎ্স্ব্‌ ্‌ ৮ই বুবিবার | 
একাদশী ২১শে শনিবার । 
শ্রী /শিবকাত্রি ব্রত ২৪শে মঙগলবার়। 
চৈত্রে / 
একাদশী, আমর্দকী ব্রত, শ্রীগোবিন্বার্চন ৭ই রবিবার । 
 শ্রীশ্রীগৌর-পুর্নিমা, শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাবো্সব) | 
জীশ্রীকফের দোলযাত্রা। ৪৩৬ চৈতন্তাব্স আরম্ভ | ৯*ই বুধবায়। 
একাদশী ২২শে সোমবার 1 


জম্পাদক-- শন্গাগবত ধন্বমগুল--কলিকাত | 


শ্প্পশিলিশিিপী ৩ 


“ঈশ্বর-তত্ত রঃ 


( লেখক শ্রীযুক্ত সত্য চরণ চর উকীল |) 





০পচ্পকজ চৈ কুটি কী 
€ 5 ০ 


"্ঈশ্বর্ঃ প্রমঃ কুষ্ণঃ সচ্চিদানদ্দবগ্রহঃ | 
অনাদিরা'দর্গোবিন্দ্ঃ সর্বকারণকারণমূ 0 (ত্রদ্মসঘহিত11) 
লোকে বলে পঈশ্বর" "উগ্র" শুনিতে পাই ; কিন্ত ঈগর ত কেহ কথন 
দেখিতে পাইলাম লা! বাস্তবিকই লোকে যদি একবার ঈশ্বরকে দেখিতে, 
পাইত তাহ তইলে কেহইব্ঘার জগতে অসদাচরণ করিত না, জগৎ অমবা* 
ষতী হইয়া যাইত। কাহারও দ্রব্য অপর কেহ হরণ করিত না, কাহারও . 
সহিত কাহারও ঠংঘর্ষ হইত না) সকলেই পরস্পর. মহানদ্দে বল 'কাটাইর্ডে 
গরিতেন । ভাবনা মাত্র থার্ষিত লা। কেহ কাহার৪ আততায়ীঃহইতনা। 


চৈত্র, ১৩২৬। ] ঈশ্বর তত্ব । ১৫৭ 


টি ০০০১0 


গ্রত্যেকে প্রতোকের প্রতি প্রেমপরায়ণ হহতেন। জগতে মহাশান্তি--পরমানন্দ 
গরপুর্ণরূপে বিরাজিত থাকিত | 

এইকূপ উদ্দেশ্যেই জগতের যাবতীয় জাতির শানে শ্ব স্ব ভাষায় জীবগণকে 
ঈগুর সম্বন্ধে বুবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমানের বঙ্গভাষাগ্ তুদ্রপ 
উপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিত মৃত । দেবছাষাই অবশ্য মুল আকর। 
সন্ত গ্রন্থনিচয় হইতেই প্রমাণাদি সংগ্রহ পুন্নক মহাপুজ্য ভক্তশ্রেষ্ 
£সদ্ধ শ্রীল কৃষ্'দ।স কবিরাঙ্গ গোপামী নিজ মাতৃভাষায় পয়ারাদি বিবিধ 
ছন্দে উগর-তত্ব গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা বলগ-ভাষার এক অদ্বিতীয় 
সম্পত্তি । পাঠকগণ, শ্রীগ্রস্থ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন | 


কিন্ত শ্রীচরি হামুত গ্রন্থ পড়ার হুযোগ ও অবসর অনেকেরই হ্ডাগো ঘটিয়! 
উঠেনা। এই জগ্ত সবুল অথচ সৎক্ষিপ্ত ভাবে যাঁদ কেহ বাঙ্গাগা ভাষায় 
ঈশ্বর-তত্ত বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণঙ$ন করেন তাহা হইলে অশ্মৎ সমাজের 
বিশেষ উপকার হয়। আমাদের তথ্ষিয়ক চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কারণ ত্রব্ূপ 
একখ।নি গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে লেখককে ভক্তির সাধক ও অনুভব ব! 
ভাবসিদ্ধ হওয়া! চাই ) কেবল পাতিত্য প্রতিভা ঈশ্বর-তত্ব বুঝান যায় না। 
যাহ] হউক শ্রীতগবানের ইচ্ছা হইলে তদ্রপ মহাত্ার অভাব থ।কিবেনা। 
এক্ষণে অমরা কেবল মাত্র কৌতুহল নিবারণার্থ শ্রীচরিতামৃতকে আদর্শ রাখিয়া 
দিগপরশন স্বরূপে এই উপহাসাস্প্র প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইলাম। 


মুলতত্ব।_-"সর্ববৎ খন্িদং ব্রন্মী।” মনে করুন, চিনির দ্বার আমি নানা 
গকাঁব খেলান। প্রস্তত করিলাম । এখন, সেই সকল খেলানা দেখাইয়া? 
আপনে যদি জিজ্ঞানা করি 'চিনি দেখিতেছেন কি? আপনি যদ বুদ্ধিমান 
হন, অমনি বলিখেন হা, চিনি দেখিতেছি। কারণ চিনিই হাতী গোড়া, 
গ্রভৃতি নানা খুওির খেলানায় পরিণত হইয়াছে। 

সেই ঞপ, শাস্ত্ বলিলেন যতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে। আর আমরা 
সেই 'ইমানি ভূতানি” দেখিয়া অমনি কি খর দেখা যায়না! বলিব? মাটী 
্ছইতে ইট হয়) ইট দেখিয়া দি কেহ ধলেন যাটা দেখিতে পাইতেছি 
না, সেও” যেমন--আর ঈর্বর হইতে নিখিল বসন্ত সপ্ত হয়, অধচ দিখিল 


১৫৮ ভণ্তি ৭ [ ১৮শ বর্ষ,»-৮ম সংখ্যা। 
িএিিিরিনিরিরররারিরিটা জিরার রারেরলা নর জারিতারিিরিরা নতি 
বস্ত ঘেখিয়া যদি কহে বলেন “ঈশ্বর দেধতে পাইতেছি না, সেটাও ঠিক 
সেইরপ। শ্রী5রিতামূতে উক্ত হইয়/ছে-_ 

ত্রদ্ধ হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রদ্মেতে জীব্য ) 

মেই ব্রন্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥? 

“ষড়েশখধ্য পুর্ানন্দ বিগ্রহ ধাহার। 

হেন ভগবান তুমি কহ নিরাকার? 

“ঈশ্বর শবে সর্ব বুঝায়। শ্রীগীতায় উক্ত আছে “সর্ব সমাপ্লোষি 
ততোহসি মর্বাং।” তুমি সকপই গ্রহণ করিতেছ অতএব তুমিই সব্ধর। তুমিহ 
সকল। শ্রীচরিতা মৃত বগিচাছেন-- 

"মেই ব্রন্ধ শবে কছে ম্বয়ং ভগৰান। 
যাহা বিন্ু কালত্রয়ে বন্ত নাহি আন &” 
“স্বয়ং ভগবান সর্ব অংশী সর্লবাশ্রয় 
বিশুদ্ধ নিশ্াল প্রেখমধ্ধ রম্য ॥? 
প্ষ্টি করি তার মধ্যে আমি প্রবেশিয়ে। 
গ্রপঞ্চ যে কিছু দেখ সেই আমি হহয্ে॥” 

এখন, সর্ধ ব| সকল বালে কি বুঝিতে হইবে দেখা যাউক। আমরা 
যাহা কিছু দেখি, শুনি, প্রাণ করি, শ্বাদ করি ও স্পর্শ করি, আবার যাহা 
আমরা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাইনা, শ্রাণ করিতে পাই না, পবা করিতে 
গুহ না ও স্পর্শ কারতে পাই না; আমরা যাহ কিছু চিন্তা করিয়া! অগ্ুভব করি 
খেমন দেশ, ফল ইত্যাদি, আবার যহা চিন্তা ও বুদ্ধির তগে।চর--এই সমপ্তই 
ঈর্বর । লুতরাহ ঈশ্বরকে দেখা যায়না বলিলে ভুল হয়। কারণ যাহা দেখি তৎ- 
সমগ্তহ ঈশ্বরাংশ। “গ্রপঞ্চ যে ক্ছি দেখ সেহ আমি হহয়ে।” ফেমল নদা 
বা পর্বত, দেখিয়াছি বঞ্িলে নদী বাপর্বতের একদেশ মাত্র দেখা বুঝায় ও 
অবশিাংশ অনুমান সাধ্য হয়, সেইরূপ ঈথ্র দেখিয়াছ বলিটল ঈশ্বরের 

ংশংশ মনা দেখা বুঝায়, সঃগ্রদর্শন প্রান্ত মেত্রের কাধ্য নয়। বৃষ, 
অনুমান ও অন্ুন্থব ছ্বারা মমণ্ের জি মাত্র পাওয়া যাইতে গারে। ঈশ্বরের 
কপ ব্যতীত" সমগ্ের সাক্ষাৎকার হয় দ1। শ্রীগীতায় , বিশ্বরগ দরদ 
শীনর্জ,নই তাহার টা ॥ বৈষব কবি বলিয়াছেন- 
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“সন্নর কুকের মূর্তি করে ঝগমল । গেই দেখে যায় আখি হয় নিরধল॥” 
পুনরুক্তি দোসর মস্তানা থাকিলেও দেশের নিরীখুরতার কথা ভানিয়। 
আমরা প্রাগুক্ত প্রণঙ্গ নানা উদ্বাহারণ দ্বারা পাঠকের লৃদৃবদ্ধ করিবার চেক 
করিব । | 
মনে করুন কোন স্থানে একটি ইটের ঘর আছে। ঘরের মধ্যে বছুনিধ 
মুখর পার আছে এ সঞ্চল দ্েখিয়। যদি কেন বলেন 'আমি কেবল মাটাই 
দেখতো ছু? তাচার যেখন ভূ হযু না, সেইবপ জাএতিক যাবতীয় বন্য বা 
ব্যক্তি বাঁ স্কান সকল দেখিয়া যার্দ কেহ বলেন যে “মমি এক লীগরই 
পেখিতেছি। তাহারও কোন ভূপ হয় না। শ্রীচরিতানুতম্পাপীলাষ ব্টি়/ছেন-- 
“আবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত অীভগবান। ইচ্ছায় জগত রূপে পাম পঙ্নাম 0 
গিণ।নবাদ বান হৃরের লধ্ত। অচিষ্তা শক্রো ঈবর জগ্জ্রণে পারণত ৪)? 
বরৎ পক্ষান্তরে ধিলি নান। দর্শনখয় বসা দর্শশ করিয়াও বপেল যে ঈগ্বরক্ষে 
দেগা যায ন! তিনিই ভ্রমে পতিত হন। কারণ শাস্প বগিয়।ছেন "ঈশ্বর ভিন্ন 
বস্তু নাই? এক তিনিই আছেন, দ্বিতীয় কিছুই নাই। তবে যে দ্বিতীয়ের জ্ঞান 
হয় তাহা এ বহুবিধ মুন্ময় পাত্র দর্শন সরশ। ইহাই অন্থয় বা অদ্বিতীয় তত্ব। 


"সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে হয়ৎ ভগবান। 
যাহ। বিন্ুুকালত্রয়ে বস্ত্র নাহি আন॥ 
ঘেই অদ্বয় তত্ব কৃ শ্বয়ং ভগবান। 
স্বরূপ) শক্তিরপে তার হয় অবস্থান ॥ 


অছয় জ্ঞান তত্ব কষ স্বয়ং ভগবান । 
রূপ শক্তিরূপে তার হয় অবস্থান 9: 
আবার মনে, করুন আপনি মোক দোকানে গিয়াছেন, তথায় সন্দেশ 
ঝমগোল। প্রভৃতি যত গ্রাকারই মিষ্টান্ন দেখুন না, সকলই মেই দুগ্ধ ও ইনু 
রসের বগাস্তক্ মাত্র । হও ইন্টুরমই যেমন পানা প্রকার আকুতি ধারণ করিয়া 
ক্বানাবিধ . খাদ্য (দ্রব্য হইয়াছে, ঈশ্বর তেমনি নানা মুত্তিতে প্রকাশ 
পাইতেছেন মুঙ্কা বন্য কিন্ত এক নীখখবর। আক্ষগ কারণের মূল কারণ মেই এক 
স্বর । এখানে হতে! ভার্কিক তর্ক তুলিয়া বলিবেন যে,-." 


১৬৬৩ ভত্তি। [ ১৮শ বর্য,-৮ম সংখ্যা। 








তখে কি ঈশ্বর একটি মূল জড় পদার্থ? যেখন হায়ড্রোধান বা জঞজান, 
অক্সিজেন ব! অয়জ্জান, অএভ্তি? লা; তাহা! হইতে পারে লা। কারণ দুল 
ঘদদি জড় হইত, তাহা হইলে অঞ্জড় বা চিৎ পঙ্গার্থ একবারেই ৬াকাশ পাইত 
না, উতর সম্পূর্ণ অন্ভাব হইত । হুতরাং মূল চিন্মুব । চিৎ্হ্বন হইয়া কোথাও 
জড়রূপ হুইছ্রাছেন, কোথাও বা চিত্স্বরপে আছেন, আবার কোথায়ও রা 
চিদচিৎরূপে সম্মিলিত আছেন । 
তৰে কি ঈীশর কেবল চিশুপন্বার্থ ঝা জ্ঞান গদাথ ? লা; তাও হইতে 
পারেনা । কারণ শুধু জ্ঞান হইতে আনন্দ উৎপন্ন হওয়া অমম্ভব, শুলে 
আনন্দ থাকা চাই। অতএব ঈশ্বর চিদানন্দময়, সশব বা! সর্কাপা।ণী, এক, 
ঘঅস্থিতীয়, নিত্য বিবাজমাল বিএুহ । অবশ্য রূপাস্তর নানা প্রকারের হয়, কি 
মুশ অপরিবর্তননয় ও অবিনশ্বর । আীচরিতামতই বলিতেছেন” 
"ঈশ্বরেক শ্রীবিগ্রহ দচ্চিপানন্দাঞ্চার ১” “মতচি. আনন্দম্র দশ্বর স্বরূপ 17, 
"্রন্ধ শব্ষে মৃখ্য অর্থে কহে ভগবান । চিদৈশবধা গারিপুণ অনুদ্ধ আমান ॥ 
"তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার | 1চদানন্ন তেহো তার স্থান, পণিবার ॥" 
এই আমির আর কোথায় পাই এই আদ্র আদি নাই । এই আদি 
অনাদি। এই মুলের অন্ত কোথায়? অন্ত নাই। ইহা অনস্ত। তাই 
শ্রীত্রহ্ধ সষ্হিতায় উক্ত হইয়!ছে--- 
"টীশরঃ পরম কৃষণত সঙ্চিদ্ানল্দবিগ্রহঃ | 
অনাদির!দিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণমূ ॥" 
ঈশ্বর ত "সকল? কিন্ত এখন এই 'সঝল' ঈশ্বর কি না? পুজ্যপাদ শ্রীল 
 উরিতান্থতকার মহাশয় বলিঘ্াছেন-_- 
| পহুষ্ধী যখ| অয়যোগে দধিরূপ ধরে! 
্গ্ধ তিন্ন বন্ত নয়, (কিন্তু) ছুপ্ধ হৈতে নারে ॥” 
ছষ্ধই লধিরূপ ধারণ কণ্পে, কিন দি দুগ্ধ হইতে পারেন1। অর্থাৎ শীর্বর 
শ্বেচ্ছাযোে 'র্ব্ধ রূপ ধারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'সর্ধঃ ঈশ্বর হইতে পারেন 
মা; ঈশ্বরের অংশাংশ হইতে পারেন। অর্ধ মায়াধীন, ঈশ্বর মায়াধীশ 1. 
মায়ার কথা আমর! পশ্চাৎ বুদ্ধিধার চেষ্টা করিব 1 গ্রগীতা বলেন “একাংশের 
স্থিতং জগৎ ।, 
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এই ষে 'মর্বা বা পরিদূশামান সৌর জগ২ বা বদ্গা, এখানে সকল 
ধন্তই গতিশীল। কি হ্ধ্য কি চন্দ কি অপরাপর গ্রহ তারা নক্ষত্র নিচয়, 
£দ মানব কি পশু সরীন্থপগণ, কি তরু গুল্স লতাচয়। ক্ষি বারি বহি বাছু 
কেহই স্থির নাই। জকলেই চঞ্চল চরণে, তীর্থ যাত্রীর মত, কি জানি 
কোথায় চলিয়াছেন। গতিই যদি 'সর্ষের ধণ্ম হয়ঃ তবে মুল কারণে 
নিশ্চয়ই গতি আছে। অতএব দেই মুল কারণ নটবর বা নৃত্যপর । কারণ 
সর্বোত্তম গতিই নৃত্য । 

এখন দেখা বাঁক এই “সর্ব বা নিখিল বন্ধ নিচ কোনু দিকে যায়? 
কাহার আকর্ষণে চলে? ধার এত আকর্ষণী শক্তি, যিনি নিধিলাকর্ষাঁ, 
তিনিই কুক | মহর্ষিগণ ত্াহকেই "শ্রীকৃষ্ণ মামে অভিহিত করিয়াছেন। 
তারই সেই মধুর মোহন আকধণে সকলেই সর্বদ। স্ব শ্ব নিরূপিত কার্যে 
বুত আছে। মে আকর্ষণ ছাড়িয়া! পলানের ক্ষমতা কাহারও নাই। 

কিন্তু সেই মূল কারণে লক্ষ্য স্থির ন1 থাকায় অর্থাৎ সেই মূলের কথা বিস্মৃত 
খাকায় লোকে নিজ নিজ কর্ম কাতার অগ্ভান্ত কারণ আরোপ করিয়া ভ্রমে পতিত 
হইতেছেন । কেহ বলিতেছেন পুর পরিঙজনের প্রস্থ, কেহ বলিতেছেন দেশের জন্ত, 
কেহ বলিতেছেন আত্মেন্নতির জন্ত শ্রমন্থেদ নির্গত করিতেছি। ফলতঃ প্রকুত্ত 
কথা কেহই বুঝিতেছেন ন1। প্রত্যেকেই সেই মুল কারণ শ্রীকৃষ্ণের স্বেচ্ছামযী 
লীল1 পূরণের অন্যই কর্ম্মাধীন রহিয়াছেন। সে লীলা পালন হইতে পারের 
সংহার হইতে পারে অথবা স্বজন হইতে পারে। কিন্ত প্রত প্রস্তাবে তাহা 
& ভ্রিখিধের একটিও নয়, তাহা কেবল আনন্দ রলমঢী খেলা মাত্র 

সাধারণ জীবের সম্বন্ধে এ লীলাকে শিশুগণের [মহানন্দ জনক ও অতি 
প্রিয় লুকোচুরি? খেলার তায় এক প্রকার লুকোচুরি” ধেল! বলা যাইতে 
পারে । গোপাগ ধলিতেছেন_-'ভাই জীব ! ধর্‌ দেখি, আমার! ধরা দি দি 
দিনা। এমন মুখোস পরিয়াছি, এমন ভাবে লুকাইঘছ্ি যে তুমি আমায় 
কিছুতেই ধরিতে পারিবে না? যেমন প্রদীপের. ঠিক দিরগাগে অন্ধকার 
বর্তমান থাকে, আলোক তাহা অপসারিত করিতে পরেন! সেইরূপ জীব তুমি 
ডিক, জ্ঞানময় হই্জাও তোমার হদেশস্থ আমাকে কিছু্ডেই বুঝিতে বা 


মরণ রাখিতে থা ধরতে গারিতেছনা। ইহাই আমার 'লুকোচুদ্ধি। বা 'আত্ম 
২১ 
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গোপন? বা 'অস্তধ্ণন। লীলা । আমি চোর, তুমি আঘাত ধর দেখি! তুমি 
যা'তে হাত দাও, যা? ধর, তা, আমি নয় মলে কর, লুতরাৎ ধরিতে পার লা। 
অথচ আমি সবেতেই আছি, সব আমাতেই আছে। "মঘ্িতে তেতু চাপ্যহং” 
তুমিও আমাতে আছ, আমিও তোঁমাতে অংশের রূপে আছি। চোরকে 
যদি ধরিতে চাও জগং সম্রাটের 'চাপরাদ পর। দারোগা! ব। গোয়েন্দা 
বা চোরের স্তায় তিতরেব ব্যাপার বুর্ধিতে অভ্যস্ত হও । কেবল উপর পেখিয়! 
সত্ব ধাকিওনা। যদি দর্শন শক্তি পাও, অস্তর্ধাহিঃ উভয়তঃই আমাকে 
দেখিতে পাইবে ।” 

একপন কখনও বরফ দেখে নাই। বরফ দ্বেখিষা জে বুঝিতে পাধেন। 
যে, জল হইতেই বরফ উত্পন্ন হইয়াছে। কিন্ত যে জানে, সে বরফ দেখিলে 
জল ব্যতীত আর কিছুই মনে করিবেন । সেইরূপ ঈশ্বর তত্ব খে জানিয়াছে, 
সে ধাহা! দেখিবে, শুনিবে বা অনুভব করিধে সমস্তই এক ঈশ্বর হইতে উদ্ভুত 
মনে করিষে। 

মাকড়সার জাল অনেকেই 'দেখিয়াছেন। কিন্তু মাকড়মারজাণ কিরুপে 
প্রস্থত হয় তাহা বোধ হয় অপেকে অনুসন্ধান করেন নাই। মাকড়সার 
উদ্দর হইতে আঠার ম্থায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়। আরা যেমল 
ইচ্ছামাত্র নিঠীধন ত্যাগ করিতে পারি, আাকড় সাও সেইরূপ ইচ্ছানুসারে উক্ত 
আঠ| বাহির করিতে পারে । জাল রচনার ইচ্ছা হইলে মাকড়সা & আ$। 
ঈির্গত করিয়া তত্বর আকারে খ্বভাবপিদ্ধ রূপে জাল বুচন1 কবে । আবার 
আবশ্যক হইলে এ জাল আকর্ষণ করতঃ গুটাইন়্া! লইতে পারে । 

উপরি লিখিত উদ্দাহরণে আমরা মাকড়মাকে রচয়িতা স্বরপেও পাইলাম 
আখার মাঝড়সারই অন্তর্গত অংশ বিশেষ যে ঘটনার উপকরণ বা উপাদান 
স্বূপ তাহাও পাইলাম । 

ঈশ্বর অন্বন্ধেও এরূপ! সেই চিদানন্দময় আদি কারণ নিজেই রচয়িতা 
অর্থাৎ বিশ্বের নির্মাতা, আবার তাহার নিজেরই অংশ বিশেষ এই বিশ্ব রচনার 
সামগ্রী বা উপাদান ুতরাং দিশ্বে যাহ! কিছু আছে সকলই ঈশ্বর পদার্থ 
পদার্থ ঘিত্তীয় নাই ও কখন ছিল না। ৃত্ির পূর্বেও না পরেওনা?। ধর 
রি পরে মারামূ মানবের মনে মান়াৃত দিতীয় বস্তায় অনুভব হা 
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অসম্ভব নয়; কারণ 'মার” অথটন ঘটন পটায়সী। উহ) ঈশ্ববেরই তৃতীয়া 
শক্তি। বৈশ্ব দার্শানকগণ ইহাকে ঈশ্বরের 'বহিরঙগা শঙ্তি' নামে পরিচয় 
দিয়াছেন। কিন্তু স্যগ্তির পৃশ্ধে বা আদৌ বা প্রথমে “এক'ই ছিল। জেই 
একই ঈশ্বর। “একাস্মানাবপি ভূবি পুরা 

সেই একই বহু হইবার হচ্ছাবশে নিজেরই তৃতীরা শক্তি অঘটন টন 
পটায়সী দ্বারা এই বহুবিধ বন্ধ সৃষ্টি করিয়া তাহার (ভতরে আপনাকে লুকাইব। 
রাখ্য়াছেন । যেমন যার'র দলে কোন ব্যক্তি কখন বাম কখন বিভীষণ 
সাজিয় যাত্রা করে, মেইবূপ তিশিহ--পেই 'এক'ই পুজ, যিত্র, পতী, ভৃত্য 
পণ্ড, পক্ষী আদি সরজয়া জীবের সহিত, বা নিজেই নিজের সহিত, ক্রীড়। 
করিতেছেন। 

যেমন একই সমুদ্রে নান্। আকারের তরঙ্গ ' উত্থিত হর, প্রত্যেক শর 
অপর তরঙ্গ হইতে পৃথক অথচ খ্বরূপতঃ এক ও একই স্থানে উদ্ভৃত এবং 
একই স্থানে লয় প্রাপ্ত হয়ঃ সেইরূপ বাভন্ন পদ্দার্থও এক হইতে উৎপন্ন 
হুইয়া একেই অবস্থিত থাকে ও পরিণামে একেই খিশিঘা যার়। 

ইহাই আীমন্মহাপ্রভুর ভেদ্দাভেদ--দেখিতে ভেদ, কিন্তু ত্বরূপতঃ অভেদ্‌। 
দেখিতে ভিন কিন্তু ্বরূপতঃ এক । 

যেমন একই কলে জল উখিত হইয়া নগরের লক্ষ লক্ষ নলঘ্বারে বহির্গন্ত 
হয়,-নগরবাপী মনে করে ণআমার বাড়ীর নল দিয়া যে জল পড়ে তাহ! 
অন্তের বাড়ীর জল হইতে পৃথক, অথচ প্রকৃত প্রগ্তাবে একমাত্র কঙ্গের 
শক্তিতেই সকল নল হইতে জল বহির্গত হয়, সেইবূপ মালবগণ কেহ মন 
করেন 'আমি ডাক্তার চিকিতসা করি' কেহ মনে করেন "নামি বিচারক 
বিবাদ ভঞ্জন করি? ইত্চা্দ ইত্যাদি; কিন্তু বস্ততঃ কেহ পুথক্কবা শ্বতন্ত্র ভাবে 
'কিচুই করেন না,-সেই একের শক্তিতেই সকলে চালিত। শ্হত্রে মণি 
গ্রণাইব সকলেই এক হৃত্রে গ্রথিত। পরস্পরের পার্থক্য প্রতী্বমান মাত্র। 
গরশার্থতঃ এক, অভিন্ন ; কোন প্রত্থেদ নাই। কারণ, দ্বিতীয় বন্তই নাই! 
কাহাপ সহিত কাহার ভেদ হয়? ূ 
একুহানে কতকগুলি বেক, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, €দরাজ নিশ্কুক 
প্রভৃতি আছে।' একছন বলিলেন 'এখানে অনেক রকম কাষ্টের মামন্ট - 
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দেখিতেছি ; আর 'একজন বলিলেন 'না, না, আমি একটি মাত্র বঘ্বই 
দেখিতেছি, অর্থাৎ কেবল গছই দেখিতেছি। এস্থলে প্রথম ব্যকি বাহাদৃশ্য 
দেখিয়া যাহ! বলিয়াছেন তাহ!ও ঠিক ; আবার, দ্বিতীয় য্যক্তি অভ্ভদৃশি; দেখিয়া! 
যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মত আমরা যদ্দি জগতের 
যাবতীয় বন্ত দেখিয়া তদন্তর্গত সেই একমান্ত্র পদার্থের সত্তা অনুগুৰ করিতে 
পারি, তাহ। হইলেই আমাদের ঈশ্বর দর্শন হয়। আমাদের ভেদ বুদ্ধি ঘুচিয়। 
যায় বিবাদ বিশ্বশ্বাদ মিটে সর্বত্র সমবুদ্ধি আসে, পর আপন হয় এক কথায় 
আমরা ঈশ্বর পরায়ণ হই। 

এইরূপে দেই একের দর্শন ঘটিলে আমাদের আর মৃত্যু ভয় থাকেনা । 
কাহারও মৃত্যুতে তাহাকে আর হারাইবার ভয় থাকেনা। কারণ সেই 'এক" 
খআকই আছেন। তাহার হ্রামও নাই, বৃদ্ধিও নাই। যাহাকে আমর! মরণ 
বলিয়া ভয় করিতেছি তাহ সেই এককেত কমাইতে পারেনা । যাহ!কে আমরা 
জন্ম বলিয়া! আনন্দ করি তাহাত সেই একের বৃদ্ধি করিতে পাঁরে না । সমুদ্রের 
তরঙ্গ সমুদ্রকে বাড়াইডেও পারেনা বা তাহা ভগ্র হইলে সমুছের হ্রাসও হয়ন]। 

কোন বেতন ভোগী কর্মচারীকে তাহার প্রভু একদেশ হইতে অন্য দেশে। 
স্থানাস্তরিত করিলে প্রথমোক্ত দেশে তাহাকে দেখিতে পাও] যায়না বটে, 
কিন্ত জগতে বা ব্রদ্ধাণ্ডে তাহার একান্ত অভাব হয়না । কোন না কোন স্থানে 
কোন না কোন শ্ছরূপে থাকেন। শিশু যুবা হইল শিশু নাই বটে কিন্তু শিশু 
যু! হইয়া! আছে। ঠিক সেইবূপ, জীবের মৃত্যু বা একাস্ত অভাব হঞ্সনা, 
তাহার দেহ পঞ্চভৃতে লীন হয়, কিস্তু একান্ত ধ্বংস হইবার নয়, হয়ও ন1। 
আীগগিতা স্পষ্টই বলিয়াছেন-_- 

বাসাংলি “জীর্ণানি যথা বিহায়, নধানি গৃর্কাতি নরোহপরাণি । 

তথ! শরীরাণি বিহাঞ্জ জীর্ণ! ম্তহানি সংযাঁতি নধানি দেহ 8” গীত ২২২ 

. মাটাই ইট হয় বটে, কিন্ত যেমন মাটার কার্য পৃথক এবং ইটের কার্য পৃথক. 

সেইরূপ লেই একই জীর ও “জীনদেহ রূপ ধরিয়াছেন সত, কিন্তু দেহ জী 
নহে, অর্থাৎ দেহ আমি নই। আমি সেই ভিতকেক জীব মাত্র। এই জ্ঞান 
হদয়কে বিষ্কার করিলে দেহের দিকে দুটি কমিয়া দেহাত্তরত জীবেরধুদিকে বা! 
আত্মার দিকে দৃষ্টি পড়ে। এই জত্মাই.পীব ও চিৎকণ। স্রপত: ঈযেস 
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অংশাংশ, কিস দহাবদ্ধ হুইয়! মায়ার বশীভূত অর্থাৎ হুথ দুঃখাদির €বাধক বা 
ভোক্তা হইয়া পড়ায় মায়াধীশ ঈশ্বরের সহিত বিভিন্ন । ইহাই ভেদাভেদ বাদ। 
ধেমন অগ্রিকুণ্ুস্থ বৃহৎ অগ্নি ও অগ্নিন্ফ,লিঙ্। বৃহৎ অগ্নিকে অন্দকার আচ্ছন্র 
করিতে পারেন! কিন্তু স্ম,লিঙ্গ সামান্য মাত্র অন্ধকারেই অদৃশ্য হইয়া ধায়। 
ছেলেকে যে তয় দেখাত সে সেই ভয়ে কাতর হয়না! বটে কিন্তু ছেলের৷ 
ভয় পায়। সেইরূপ ঈশ্বর বাজীকর ; তিনি জানেন কোন্ট? কি আচ আমরা 
মায়ামুগ্ধ হইয়া এককে আর মনে রি নানা প্রকার প্রতারিত 'ও বিষাদ্দিত 
হইতেছি! আমরা সে ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারিতেছিনা । ধর্দি কখন গেই 
একের অনুভক পাই, 'তবেই হৃধ্যযোদয়ে কুছেলিকার স্ঠায় মায়াজাল আপনিই 
অপন্ত হইয়া যাইবে। 

এ অধ্যায়ের উপসংহারে আমরা বলিয়া রাখিতে চাই ধে এই মূল শুত্বের 
গুপ বা ধর্ম সংখ্যা করাযায়না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যেখানে খত গুণ বা 
ধঙ্দের পরিচয় পাই, সকলই সেই একের গুণের পরিণাম মাত্র সুতরাং স্প্টই 
বুঝা যাইতেছে যে, এই 'এক'? অনন্ত গুণের আধার | তাই শাস্ত্র বলেন ?__ 

"এশ্বধ্যস্য সমগ্রস্য বীধ্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞান বৈরবুগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাৎ ভগইতীন্গ নাঃ ॥ 











শ্ীশ্রীলক্ষমীদেবী । (8) 
(লেখক যুগ, ভোলানাথ ঘোষ বশ] ॥) 


বহূর্ণ এইরূপ অজজ্র হুখ্যাতি শুনিয়া! নিমাই হাপিয়া উঠেন। গৃহ মধ্যে 
লক্ষ্মীদেবীও অতি সুর্ধে হাসিতে থাঁকেন। প্রকৃতই লক্ীদেবী গুণবতী। 
তাহার গৃহ কর্মের নিপুণতায়, তাহার সেবায়. শটদেবী অপার আনন্দ পান। 
ভাবেন মেয়েটা সামান্তা নহে তাহাতে দেবতার অধিষ্ঠান জাছে। বৈষ্জবকবি 
€লাচনদাপ বলেন, 
পতিব্রতা লক্ষমীদ্দেবী পতিগত। প্রাণ। 


ছানলো শচীর সেবা করয় বিধান 


১৬৬ ভর্তি । [ ১৮শ বর্ষ,-৮ম সংখা । 








দেবতার পঙ্জ করে গৃহ সম্মার্ভজন। 
ধুশ দীপ নৈবেগ্ঠাদদি মাল্য চন্দন ॥ 


সব সংস্করি দেয় দেবতার খ্বরে,। 

বধূর শিজতায় শট আপনা পাসরে ॥ 
ঠাকুর নরহরি লিখিয়াছেন-- 

লক্ষী-প্রায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 

শাশুড়ির সেবা করে ধিবস রজনী ॥ 


পতি প্রতি অচলা ভক্তি । 
পতি সেবা. করে দিনরাতি | 


থেখন লক্ষমীর বয়স চতুর্দশ বর্ষ। চতুর্দশ ব্ষাঁয়া বলিকা নদীয্পার প্রাচীন 
গৃহিপীগণেয় ম্যায়ই গৃহ-কর্থে লিপুণা। শচীমার প্রাণে আনন্দ ধরে না। 
পল্লীনারখগণ সাহার গৃহে বেড়াইতে আমিলে তিনি তাহাদিগকে ব্সাঁইয়া! 
বদৃর গুণের কথা ৰলেন। বড় ছুখানি খর, আঙ্গিনা, বাহিরের ঘর, গঙ্গার 
খাটে গমনের ক্ষুদ্র রাস্তাট্কু দমস্তই লক্ষ্(র আবির্ভাবে যেন হাসিতেছে। 
শচীম1 বলেন বৌমাটা আমার বড় পরমন্ড। ভাহার আগমন অবধি আমার 
গৃহে কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। নিমাই আমার বাহিরে থাকিতেই ভাল 
বাসে, আর যখন সে গৃহে থাকিতন1 তখন তাহার অভাবে ঘরখানি যেন 
আধার বলিয়াই সনে হইত। কিন্তু বৌমাটী আসিয়া পর্ধ্যস্ত আমার আর কোন 
ছুঃখই লাই, বৌমা আমার তবরখালনি আলো কিয়া থাকে। আর এই 
বয়সে সে কত যত্ব করিতে শিখিয়াছে। আমাকে কত যত্ব করে। আমার 
নিষাইর কাজগুলি সে গুছাইয়া করে। নিমাই আমার ছুরস্ত ছেলে। সে 
এক দণ্ডও ঘরে খাকিতনা, সর্ধদাই বিদ্যা লইয়া উদ্মন্ত হইয়া বাহিরে 
খাকিত, কিন্ত আমি ভাহ৷ ভাঁলবামিতাম না) এই ছাই বিদ্যা শিখিয়াই থে 
বিশ্বরপ আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে । বৌধার গুণে নিমাই,আমার বে থাকিতে. 
শিথিয়াছে । আহারের পর বসিয়া কত কথা বলে--কত গল করে! এক 
কথান পুত্রবধূর ৭ শঙীর মুখে যেন ধরেনা। গৃছিণীর! বলেন দিদি! সত্য 
সত্যই তোমার বৌ্টা বড় ভাল এমন যৌ আমা নাদের মাঝে দেখিন(। 


চৈত্র, ১৩২৬ । | জী্রীলক্ষমী দেবী । ১৬৭ 


(০১ জল 





বল্ল'ভাচাধ্য তাহার আদরিণী বালিকাকে প্রায়ই দেখিতে আসেন | তাহার 
গৃহিণীও আইসেন। আছা! বাপমার বক্ষের ধন বাপিকা। তাহাপেপ যে 
বড় আদরের । তাহার আরলিলে শচী মা বড় আনন্দ পাল, বড় যত্র করেন। 
সে যত্ব বড় মধুর, আর তাহাদের কন্ার হুখ্যাতি গে যে মধু হ'তেও মধু। 
বড় হুখে তাহারা বলেন; বেছান | এ সমস্থ তোমার ও তোমার পুত্তের গু৭। 
তোমাদের গুণেই আমার মেয়েটার এত যশ হইয্মাছে। নিমাই দীর্ঘজানী 
হইয়া হুথে সংসার ধর্ম প্রতিপালন করুক । এটীই যে আমাদের সব চেয়ে 
বড় সুখ আর নারাষণের নিকট ও ইহাই প্রার্থনা। 

নিমাই মন দ্যা বিদ্যাত্যাস করিয়া নদীয়ার একজন বড় পাণ্ডিত হইয়াছেন। 
সকলেই তাহাকে সম্মান করেন। বিষত্বী লোক তাহাকে পথে দেখিলে দোণা। 
হইতে নামিঘা প্রণাম করিযা যান। সকলেই তাহাকে দেখিলে আনন্দ পান। 
ডাকিয়া কুশল িজ্ঞাস। কবেন। নিমাইকে কাছে পাইলে সকলেরই প্রাণে 
কোথা হইতে যেন আনদ্দ আইসে। সকলেই বলেন নিমাইর কথাগুল্লি বড় 
মিষ্ট। এক কথায় নিমাইর নাম, নিমাইর ঘরের কথা সকঙ্গের মুখে মুখে 
ফিরিতেছে। সুতা নিমাই, শচীমা, লক্ষমীদেবী ইহারা নদীয়ার আদর্শ। 
সখ শ।প্তি ইহাদের নিকট পরিপুণরূপে বিরাজমান । 

এইরূপ পরিপূর্ণ আনন্দে, বিদ্যাধলে উন্মস্ত নিমাইর দিনগুলি কাটিতেছে। 
তিনি অধ্যায়ন শেষ করিয্পা একটী টোল খুলিয়াছেন। নিমাই পণ্ডিতের নাম 
অনেক দুযদদেশ পথ্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাই বঝছদেশ হইতে আগত বছ ছাত্র 
আসিয়। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডী মণ্ডপস্থ নিমাইর টোল গৃহটী সুশোভিত করিয়াছিল । 
সুতরাং এখন তিনি একটু ব্যস্ত এবং পুণ সংদারী। কিন্তু এই ব্যস্ততার 
মধ্যেও হঠাৎ তাহার মনে একটী খেয়াল জন্মিল। লে খেহাল কি তাহ! খুলিয়া 
ধলিতেছি। একদিন সন্ধ্যাবেঙ্গা, নিমাই, গঞ্কাধরকে সঙ্দে লইয়। ধাড়ীর ভিতরে 
ঘড় কবর খানির দাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেল। নিমাই ও গদ্দাথরে বড় 
ভাব। গন্দাধর নিমাইর গ্রতিবাসী--মাধব মিশরের পুত্র। বড় ভাল ছেলে । 
নিমাই মমবয়লী, রূপও প্রায় তাহাই অত। তবে লিমাই চঞ্চল, গঘাধর 
ক্দ্ি ধড় শি বড় শান্ত। গদাধর় নিমাইকে প্রাণ গরিগ্না ভালবাসেন, এক 
ঘণড ন! দেখিয়া? থাকিতে পা পা। ছ'জনে অনেক কথা হইতেছে। শচীঃ 


১৬৮ ভক্ি।  [১৮শবর্ষ৮ম সংখ্যা। 











পেবী দূরে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন আর লন্কীদেবী রন্ধন গৃহে আছেন । 
নিমাই বলিলেন-_দেখ তাই, আমার একবার পুর্ববদেশ দেখিবার সাধ হইয়া্ছ। 
কিছুদিনের জন্য বাহির হুইয়া পড়িব মনে করিতেছি । আর দ্বেখ বিবাহ 
করিয়াছি, শ্বরে বুড়া মা রহিয়াছেন, তাহার উপর--ইস্ট মিত্র রমণী কুটুন্ 
দাসদাসী ইহারাও ত আছে। এখন অর্থ উপার্জনের আবশ্যক । বিদেশ 
গমন না করিলে তাহা কিপে হইবে। তাই আমি স্থির করিয়াছি, একবার 
বাহির হইয়া পড়িব। এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময়ে অই্ৈত আচাধ্য, 
হরিদস প্রভৃতি বাহার! তাহাকে ভালবাসিতেন তাহাদের অনেকেই আসিলেন। 
তাহারা মিমাইর এই সংকল্পের কথা শুনিলেন ; শুনিয়া বিশেষ হুঃখিতও 
হইলেন। নিমাইয় অদর্শন জনিত ভাবী বিরহেয় কথা ম্মরণ করিয়া কাহারও 
১ক্ষে অঙ্গ আসিল। অনেকে আবার তাহার সহিত যাইবেন বলিয়া পিছ 
ধরিলেন। শ্বভাঁব হুন্দর নিমাই, সকলের ভুঃধ দেখিয়? উচ্চ হাস্য করিয়া 
ধীরে ধীরে বলিলেন আপনারা কি বপিতেছেন? সকলে গেলে আমার 
বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে? আমার বৃদ্ধা জননীকে কে দেধিবে, আর 
আমি সেখানে গিয়া কতদিনই বা থাক্িব। শীঘ্রই চঙ্িয়া আমিব। নিমাই 
কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহসী হইল না। 


আপনারা সম্তবতঃ বুঝিতে পারিয়াছেন নিমাইর পুর্র্ব দেশ গমন ধনার্নের 
নিমিস্ত নহে। তাহাদের পুর্ব নিধা পুর্ববঙ্গের শ্রীছট্র জেলায়, ঢাক! দক্ষিণ 
হ্রামে। তাহার পিত| জগনাথ মি শ্রীহট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস 
করেন। তাহার পিতামহ উপেল্র মিশ্র ও পিতামহী শোত। দেবী এখনও 
বর্তমান। নিমাই বখন তাহা মাঁতার গর্ভে, তখন শচীদেবী তাহার শাশুড়ির 
নিকট প্রতিশ্রুত হন যে গর্ভস্থ সস্তানটীকে তাহাদিগকে একবার দেখাইয়! 
যাইবেন। শচীদেরী কিন্ত সে গ্রতিঞ্রুতি বক্ষা করিতে পারেন নাই। এদিকে 
উপেন্ত্ মিশ্র ও শোভা দেবী তাহাদের ঈনাতিটার অনেক কথা ভঙদূরে বসিয়া 
শুনিতে পান। একবার দেখিবার বড় সাধ হঞ্প। কিন্তু তাহারা ত্বৃতি বৃদ্ধ 
হইয়াছেন। অত দূরদেশে চলিয়া আর্গিবার ক্ষমতা নাই। নিমাইর পূর্কীদেশ : 
গমনের ইছাও একটা কারণ। কিন্তু প্রকৃত কারণ অন্তরূপ। | | 


চৈত্র ১৩২৬1 ] স্ীঈীলক্ষী দেবী ] ২১৬৯ 








সকলেই জানেন এবং আমরাও পুর্তে বলিগাছি যে, মানুষকে প্রেমিক হইতে 
শিখাইবাক জন্ঠ স্বয়ং ভগবানই, নিমাই হইয়! পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়্িলেন্ট। 
এই কাজটা দিস্ক করিবার জন্য ভবিষাতে তাহাকে সংসার বঙ্গান ছির করিম 
বছদেশ ভ্রমণ করিতে ও হইয়াছিল । তিনি সর্দ্বজ্ঞ'তা শক্রিবলে ভবিষ্যৎ জীবনের 
কারধ্য জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তখন অর পুর্নিগেশ গণনের হবি হুইবেনা 
বলিদ্নাই এখন সে কার্ধা সমাধ! করিয়া রাখিলেন। | 

এদিকে তিনি পুর্বদেশ যাইপেন, সক্কলেই শুনিযাছেন । লক্ষীদেবীও 
শুনিলেন। শুনিপ্না প্রাণে বড়ই ব্যথা! পাইলেন। তাহার স্বামী__দ্বাহাকে 
তিনি সেই বালিকা বয়স হইতেই ভালবাপিয়াছেন দেই আরাধ্য দেবতা 
তাহাকে কতদিনের জন্য ছাড়িয়া ধাইতেছেন, কতদিন ধরিষা তাহাকে একাকা 
খ।কিতে হইবে? সেষে বড়দৃখ। সেহছুঃখ স্মরণ করিয়া বঝালিক। শিহরিয়। 
উঠিল । স্ভাবিল ইহার উপায় কি, কি করিলে তাহার যাওয়া না হয়। গে থে 
তাহার প্রাণবল্পভকে ভালরূপেই জানে । তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহ করিবেন । 
নিরূপায় বালিকা কি করিবে, বিপদ ভগ্ভীন মধুশবদন ভিন্ন আর এ বিপদে কাহান্র 
শরণ লইবে। বড় ছুঃখে বালিকা গৃহাধিচিত দেবতার নিকট প্রাণের বেদনা 
জানাইল কিন্ত ঠাকুর পাষাণ হইয়া রহিল বালিকার বুকের বেদনা বুঝিগ না। 

তখন অপরাহৃ, বেগ! পর্ভিয্া আমিয়াছে, সন্ধ্য! হয় হয়। নিমাই সঙ্গীদের 
লইয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গ্রিয়াছে। এদিকে বালিক। লক্মীর মনে 
সুখ নাই, প্রাণে শাস্তি নাই, হুন্দর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, ভাবিতেছে 
কি করিলে এ যাওয়া! না হয়। শচীদেবী তাহার শুক্ধ মুখখানি দেখিয়া 
সকলই বুঝিলেন। নিক্ষের দুঃখ ভুলিঙা তাড়াতাড়ি বালিকাটাকে কোলের 
মধ্যে টানিয়া লইয়া বমিলেন। বলিলেন “চিন্ত। কিমা! নিমাইর ওসব 
বাঞ্ে কখা। তাহার কিমের ছুঃখ কিসের অন্ভাব যে তাহাকে ধন উপারড্ীনের 
জন্য বিদেশ যাইতে হইবে 1” বালিকা কিন্তু আজ কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন।। 
যন্ত্র চাপিতের শ্যায় যেন কাধ্য করি যাইতেছে । কাজগুলি সব সর্ধ্বাগ 
ুন্বর হইতেছেনা। অনেক কাজে ভুল থাকিয়া যাইতেছে । একবার পায়ে 
হোচট লাশিল। শচীমা তাহ] দেখিতে পাইলেন। তিনি বড়ই কাতর - 
হইয়া তাহাকে কাছে করিয়া লইয়া বদিলেন। বলিলেন না! জাজ আর 
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তোমীর কিছু স্কানিয়। ক্ষাজ নাই | তাহার লিজের মনেও হুখ দাহ কিন্তু বধূর 
মনোভাব" ডেখিয়া নিজের মনোকষ্ট চাপা দ্রিলেন। নানা কথা বলিয়া 
ব[ঙিকাকে লাস্তনা দিতে লাগিলেন। 

শঙীয়াত।' মাল জপ করিতেছেন। কিন্ত গ্রকৃত পক্ষে আজ আর তাহার 
মাল জপ হইতেছেন1। তাহার বাম হত্তখানি জ্রীমতীর পষ্টদেশে ছিল। 
তাহ।কে ভুলাইবার জন্য লান! কথা বলিতে হইতেছে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে 
মালা জপ আর হইভেছেনা; আমন সম জীমতশীর প্রিষসখী চিত্রলেখ! 
আিলেন। শচীমা ভাবিলেন ভালই হইল । এখন দু'জনে গল্প করিয়। 
নেকটা ঠাণ্ড। হইতে পাবিবে। 

চিত্রলেখা আসিয়া শ্ীমতীর হাতখালি ধরিয়! অন্য গৃহে লই! গেগেন। 
'আর দেখিলেন তাহার সখশীর হন্দর মুখখানি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে । 
চিত্রলেখ! বড় বুদ্ধিমতী। নিমাই চাদের কোনরূপ ব্যবহারেই যে আমতী 
এত ছুঃখ পাইয়ছেন তাহা বুঝিলেন। তবে নিমাই টাদ যে বিদেশে 
যাইবেন তাহা তিনি এ পর্য্যন্ত আনিতেন না। বলিলেন সখ, তোমার কি 
হইয়াছে, মুখধানি এমন আধার দেখিতেছি কেন, 'আমার যে বুক 
ফাটীয়া যাইতেছে, পণ্ডিত ঠাকুর কি তোমাকে কিছু বলিয়াছেন? (চিলেখা 
নিমাইকে পণ্ডিত ঠাকুর বলিতেন।) আ্্রীমতী এতক্ষণ তাহার সখীর গল| 
'ড়াইয়া গাহার বুকে মুখখানি লুকাইয়া ছিগেন এক্ষণে সতীর কথ শুনিয়া 
মুখখানি তুলিয়া বলিলেন, না সধী তোমার পণ্ডিত ঠাকুর আমায় কিছুই 
হলেন লাই। আর ভূমি ত জান তিনি তেমন লোক নহেন। এই বলিয়। 
তিনি তাহার বিষাদের কারপটী সবীকে বুঝাই বগিলেন। সখী চিত্রলেখ। 
এ কথ শুনিত্না ্ষণকাল একটু চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন না সখী তুমি 


ভুল বুঝিয়্াছ। পণ্ডিত ঠাকুরের বিদেশ যাইবার কি আবশ্যক আছে, 
তোমাদের গৃহে ত কোন অদ্ভাব নাই। সুতরাং তাহার! ফি এমন অভাব হইল 
ঘে ধন উপার্জনের জন্ত বিদেশ যাইতে হইবে! নালা সখী তুমি ওসব কধ! 
একেবানেই বিশ্বাস করিওন]। 


শ্রীমতী বলিলেন ন! সখী তুমি তোমার পণিত ঠাকুরকে চিনন!। তাহার 


ধেই কথ! সেই কাঁজ। তিনি যাইবেনই, আর আমিও তাহ! হইলে প্রাণে 
নরিষ, তাহার বিরহ আনি ফিছুতেই লহা করিতে পারিধন।। 





চৈজ, ১৩২৬।] ভবশুদ্ধি কোথায় | মহ 


চিরলেখ! একথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।' রে জাঁণে একথা তাল, 
শুনাইলনা। তিনি একবার সম্ভয়ে সখীর মুখ্ধানির দিকে চাহিগেন, 
দেখিজেন সে মুখখানি বড়ই শুদ্ধ বড়ই মলিন তিনি বু্মন্তী বুকিলেন 
এ প্রসগ লইয়া আর 'অধিকক্ষণ আলোচনা করা উচিত নহে, বিলে 
সখী, ঠাকুরের কিরিঝার সময় হইয়া আরতির ও সময় হইয়/ছে। ঠাকুরদ্বরে 
পুজার সজ্জা! করিয়] দাও । ক্রমশঃ । 





ভাবশুদ্ধি কোথায়। 
( পল্লীবাপী হইতে উদ্ধৃত।) 
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সম্প্রদায়ের উদ্নতি হইলে, সম্প্রদাীর আনন্দের অবর্ধি থাকে না। আমাক 
ই, আমার ধর্শী, আমার মতবাদ জগতে প্রতিষিত হইতেছে, এ সংবাদে 
কাহার ন। হৃদয় প্রকুল হয়? গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ে এমনই উন্নতির 
লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া আজি কালি কোন কোন ভক্ত তাই আনন্দে অধীর 
হইয়া] থাকেন। 

আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, দিকে দিকে এখন শ্রী্জীগৌর-ধর্শের বহুল 
গ্রাবই পরিলক্ষিত হয়। ব্ছু সাহিত্যমেবক এখন গদ্যে পদ্যে নাট্যে 
উপন্থাসে শ্রীত্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত হত্য প্রখ্যাপনে ব্রতী হইগ্াছেন। 
উল্লেখযোগ্য সকল সামদ্িক পত্রে এখন এমন সংখ্যা নাই বলিজেও হয়, 
যাহাতে শ্রীগোৌড়ীয় ধন্মের কোন না কোন কথার আঙ্লোচনা নাই। তা" 
ছাড়া কাব্যকলার চরুমোত্কর্ষ যে চাকুচিতর ও কারুশিজ, তাহার ভিতর দিয়াও 
খুখন বৈফবের নাল তত্বের বিশ্লেষণ চেষ্টার পরিচয় পাই) সঙ্গীতেও এখন 
পদধাবলী-সহিত্যের সর্রোচ্চ আসন অবিসন্বাদ্বিত 

শুধু তাহাই নষ্ট, দেশে এখন যে একটা সার্ব্বন্ৌমিক ধর্ম্ভাবের বাতাস 
আসিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়ও শ্রীগগৌরাঙ্গের গ্রেমধন্দ্রকে জড়াইয়া লইবার 
উতৎকট বাসনা অনেক্ক স্থলে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে এখন প্রাঃই&, 


১৩৭২ ভক্তি । [১৮শবর্ধ।-৮য সংখা। 
মি উিউিউ 


| হরিসভা হইতেছে? বত তা. হইতেছে; পাঠ-কীর্ত্ন-কথকতাতেও এখন 
উত্তরোত্তর লোকের মৃতিগতি ফিরিতেছে ) এ সন্চলই ত শৌব্রনাষ প্রচারের 
পরম সহায়! তারপর বিভিন্ন প্রান্তে যে সব মহাপুরুষ আজকাল সিদ্ধ বলিয়া 
জন্মানিত, তাহাদের অধিকাংশই যখন শ্রীগৌরাঙ্গের দোহাই দিতেছেল, 
তখন তাহাদের শিষ্যবর্গ মধ্যে যে শীগৌর-ধন্ম প্রচারিত হইবে, তাহাতে 
আর বিচিত্রতা কিঃ 

এইরূপে নানা প্রকারে নানা দিক হইতে নানাজনের সাহাযো আমাদের 
শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণঞবধর্থের বুল প্রচার আরত্ত হইয়াছে বলিতে হুইবে। কিন্ত, 
এ সময» শুধু আনন্দে অধীর হইয়া আত্মহারা থাকিলে চলিবে না। এই 
প্লীৰনের মুখে তরণীকে সংযত রাখিতে পারিলেই ন1 কর্ণধারের শক্তির পরিচয় 
পরিস্ফুট হয়! নতুখা চারিদিকের এই উদ্বেল উচ্ছখাসের মধ্যে সচ্ছন্দচারণে 
ছাড়িয়া দিলে, উদ্দাম উচ্ছ,লতায় কোথায় সে চূর্ণ হইয়া যাইবে । যে সংযম 
বলে শত শত মুগের শত বিপ্রুন প্রতিরোধ করিয়া সনাতন আধ্যধন্থ আজিও 
আপন অভ্ভিত্ব রক্ষায় সমর্থ রহিয়াছে, বৈষবসন্প্রাদের আচাধ্যবৃন্দ ততগ্রতি 
যেন তীক্ষ দুষ্টি রাতধন। 

কথাট1! একটু থোলসা করিয়াই বলি | আ'নজ কাল সাম্য-মৈত্রী-ন্মাধীনতার 
ধুয়া ধরিষা শ্রীগৌড়ীয় ধর্মকে যে বর্ণাশ্রমেতর উদার ধর্মরূপে উপস্থাপিত 
করতঃ বাবু-বৈষ্বেরা একটা জগাথিচুড়ী গাঞ্চাইবার ফিকির করিতেছেন, 
খ্ঁটি বৈষ্ণবগণকে আমরা সেইটার প্রতি তীব্র লক্ষ্য বাখিতে পরামর্শ দেই। 
শ্রীগৌরাঙগ প্রভু নামসৎকীর্তনে সাধারণের সমান অধিকার দিলেও, অস্তরঙ্- 
সাধনে সাড়ে তিন জনেরই প্রাধান্য দিয়াছিলেন । আপামর চণ্ডাগকে কোল্গ 
দিদা কুতার্থ করিলেও প্রভু কখন ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের হস্তে তিঙ্ছ! 
গ্রহণ করেন নাই। গভীরমধুর ভ্রীগৌরাঙগ চরিত্রের এই সকল চমতকাছিতে 
লক্ষ্য না রাখিয়া আঙ্জি কাপি যে মগয়েচ্ছ জড়াইয়া গৌড়ীয় ধখ্ম ধাড়া করিবার 
চেষ্টা চলিয়াছে, গোত্বামিগণ গ্রতিপাদা প্রকৃত গৌরধন্্ম যে তাহা হইতে নিতাস্ত 
স্বতন্ত্র, ইহাত্ডে যেন কাহারও তুল না হয় ।, খাহার! মর্ প্রাণে গৌর মানে 
লা, তাহারাও এখন গৌরধর্মের বক্তা, কথক গ্ ব্যাথ্যাত৷ সাজিয়াছে তীছারা 


শা 


পৌরলামের দোহাই দিতেছেন বলিয়া আমাদের আনরমীয় হইলেও একান্ত 


চৈত্, ১৩২৬।]  ভ্ীব্রঙ্গ-কৃত গোবিন্দ-স্তব সংহিতা । ১৭৩ 





ভাবে গৌরনির্ভর করিতে না পারায় তাহাদের কথা আদৌ ভাবশুদ্ধ হয় না। 
অধিকাংশ স্থলে বরং সিদ্ধীভবিরোধ হইয়| বিষম বিষম হইয়া উঠে। গৌর 

গুপ্রাণ তক্তগণকে আত্মমঙ্গলের জন্যই আমরা সম্প্রদায়ের এই ভাব বিপর্যয়ের 
প্রতি অবহিত হইতে বলিতেছি। 


(শ্ীব্রঙ্গ-কত গোবিন্দ-স্তব 1) 


পা 3 0 ০০০০ 


(১) 
নিখিল নিলয় যথধ। চিস্তামণি ময়। 
চারিদিকে লক্ষ লক্ষ কজবৃক্ষ চয়॥ 
কামধেনুবৃন্দ যথা স্পেহে সুরক্ষিত | 
নিরজনে লক্ষ্মীগণ যধা। সেবারুত॥ 
আদিম পুকুষ সেই গোকুলের পতি। 
ভঙ্গি সদ শ্রগোবিন্দ অগতির গতি ॥ 

(২ ) 
মুর বান পর পদাদলেক্ষণ।| 
চুড়ায় ময়ূর পাখা মস্তক রঞ্জন 
শ্যামল জলদ কান্তি শ্রীঅঙ্গ যাহার 
কোটী কাম জিনি কঙ্ণীয় শোভা যার ॥ 
অংদিম পুরুষ সেই গোকুলের পরি। 
ভঙ্গি নিত) শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি ॥ 

6৩) 
শিধিপুচ্ছ প্রান্ত যার কাপিভেছে শিরে। 
বনযাঞগা গলে শোতে মুরলী অধরে ॥ 
রতন অঙগদ উভভূজে বাঁজে ফার। 
অপ্রণয় গরিখীম বিলাল যাহার॥ 





১৭৪ ভুক্তি। . [১৮শ বর্ঘ ৮ম সংখ্যা 





তরি লণিত শ্যাম সদা প্রকাশিত। 
ভি শ্ীগোবিন্দ আদিপুরুষ নিয়ত |. 
6৪8 ). 
উজ্জল বিগ্রহ যার চিদানন্দ ময়। 
সব্যেজিয় বৃত্বিশীল যার অলচয়॥ 
দর্শন শ্রবণ আদি করি অনুক্ষণ। 
এ জগৎ চিরদিন করিছে পালন ॥, 
আদিম পুকষ সেই অগতির গতি । 
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ গোকুলের পতি ॥। 
(৫ ) 
আদি নাই ধারু রূপ অন্ত যাহাব। 
অচ্যুত অতুল যিনি আদ্য সবাকার ॥ 
পুরাণ প্ররুষ নব যুবা নিরভৃর। 
স্বহুলি চারিবেদ ভক্তিতে হুকর ॥ 
আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি। 
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ গোতুলের পতি ॥. 
( ৬ ) 
পবন অথব!1 মুনিশ্রেষ্ঠ শুদ্ধমন। 
কোটীবর্ধে যায় ঘথ| করি বত শ্রম 
সেই পধপ্রিস্তর আছে বিবীদ্ধিত। 
যার চরণাগ্রে ধার শক্তি চিন্তাতীত |. 
আদিম পুরুষ জেই অগর্তির গতি। 
ভন্মি সদা ভীগোবিন্দ গোকুলের পতি ৪. 
6২ 
হইলেও এক ধিলি পারেন স্থজিতে। 
কোটা ক্কোটী ভূমগডল অদ্ভূত শক্তিতে ॥ 
সে ব্রদ্ধাগুগণ আছেক্যাহাতে নিয়ত। 
সু অণু. ব্যাপিক্বাও যিনি অবস্থিত. 


চৈত্র, ১৩২৬। ] প্রীব্রদ্ষ-কৃত গোঁবন্দ-স্তব সংহিতা | ১৭৫ 








আদিম পুরুষ গেই গেকুলের পতি। 
ভজি সদা শ্রীগোবিন্দ অগর্তির গতি $ 
(৮) 
যায় রূপ ভাবিতে ভাবিতে নরগণ। 
তন্ময় হইয়। লঙ্ভে মহিমা তেমন ॥ 
সেইরূপ রূপ খান আসন ভূষণ । 
বেদ উত্ত সুভ অন্তরে করে আরাধন ॥ 
আদিম পুরুষ সেই অগতিজ গতি । 
ভি ম্দা শ্রীগোবিন্ব গোকুলের পতি ॥ 
( ৯ ) 
চিন্ময় আনন্দ রসে রচিত ঘযুত্সতি। 
অধিল বিশ্বের আত্মা যেই বিশ্বপতি ॥ 
হলাদিনীর বৃত্তি ভূত প্রিয়াগণ সহ। 
শ্রীগোলোকে বিবাজিত রন অহরহ 
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি। 
তর্ধি সদ। শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি ॥ 
(১০) 
শ্যামল সুন্দর খার রূপ শুণচয়। 
চিন্তাতীত কভু নহে চিস্তার বিষয় ॥ 
প্রেমাঞ্নে সুঝুঞ্ধিত ভকতি নয়নে! 
অন্তরে বাহিরে ধারে হেরে সাধুগণে ॥ 
আধিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি । 
লদ1 ভজি শ্রীগোবিদ্দ অগতির গতি ॥ 
(১১ ১ 
পরম পুরুষ যেই স্বশক্তি বিধানে।, 
খাম আদি ব্হসূর্তি শ্রকাশি' ভুবনে ॥ 
করিলেন আধতাত বিবিধ প্রকার। 
আপনি শ্রীষ্ঘ রূুগে হৈলা অবতায় ॥ 


১৭৬ ভক্তি । [ ১৮শ বধ... ৮ম সংখ্যা। 


উঠ ০১০০১৬ 
জাদিম পুরুষ তেই গোকুলের পতি। 


ভর্জি সদা শ্রীগোধিন্দ অগতির গতি ॥ 
(১২) 
অগণ্য বনুধ! আদি বিড়তি দিচয়। 
হেরিলে যাহারে ভেদ প্রাপ্ত মনে হয়॥ 
অনস্ত অশেষ যিনি অংশ নাই যার। 
হেন ব্রদ্ধ অঙ্গ কান্তি যার চমত্কার, 
আদিম পুরুষ সেই গ্োকুশের পতি । 
ভজি দদ। শ্রীগোবিপ্দ অগতির গতি ॥ 
( ১৩ 9 
ধর মায়া প্রসবে ব্রন্না্ড শত শত। 
ত্িগুণে সগুণ বেদে যেমায়া বিস্তৃত ॥ 
হইয়াও মায়িক বিমিশ্র সত্তাশ্রয়। 
তদতীত শুদ্ধ সত্ব রূপ যেই হয়॥& 
গোলোকের পতি জেই আদিম পুকুষে। 
ভাঁজ সদা আ্ীগেবিন্দে মনের হরুষে ॥ 
(১৪ ) 
উত্জ্‌লাধ্য প্রেমরসে হৈয়া আলিনিত। 
মন্ুব-মধনরূপে হন গ্রতিগ্তাত। 
অখিল জীবের যনে যেই প্রেমময় । 
অমানুষী লীলাবশে বিখ কলসি জয় ॥ 
আদমপুকষ সেই গোকুলের পতি। 
ঘি সদা শীগোবিন্দ অগতির গতি ॥ 
কর] 


জ্রীসত্য চরণ চন্ত্র বি, এল। 


উক্তি ১৮শ না, ৯ম ও ১০৮ মংগা], টবশাগ ও ভা, ১৬৯১৭। 
সারা তালার 


ওসাকল্লি | 


"অপরাধ সহ্ম্বসঙ্কলং পতিতং ভীম্ভবার্বোদরে | 
অগতিং শরণ(গতং হনে কৃপন্া কেবলমাঁয্সসাৎ কুরু ॥ 
ঈর়াময়! দীনের তি কি হইবে? ুমি দয়া করিয়া একবার কৃপাদৃষ্টিপাত 

না করিলে উদ্ধারের যে আঁর কোনই উপার দেখিতেছি না। আমার অবস্থা 
যে অতি শোচনীয় হইয়াছে, অপরাধের বোঁঝা দিন দিন বাঁড়াইরা একেবারে 
চরমে উঠাইয়াছি। অপরাধের সীঘা যাঁর আঁছে ভার প্রারশ্চিত্তও আছে, কিনব 
তোমার নিকট সে প্রীর্থনাও করিতে পারে থে, আমাকে এই অপরাধ হইতে মুক্ত 
করুন। কিন্তু প্রভো! আঁমাঁগ যে অপরাধের সীমা পরিসীমা নাই ; অসীম 
অপরাধে অপরাধী তাই এমন ভরঙ্কব সংসারস।গণে নিমগ্র হইয়াছি, যেদিকে 
চাঁই কুল-কিনার! দেখিতে পাই না। অতি ভীঘণ সংসারাবর্তে পড়িয়া অবিরত 
ডুবিতেছি, উঠিবার অবলম্বন তো পাই না) জীবনে থে উঠিতে পারিব এমন 
আঁশাঁও করিতে পাবিতেছি না। তাই হতাশপ্রাণে অগতিষ গতি, পতিতের 
একমাত্র ভরসাস্থল তোমার এ বাঁঙ্ষাচরণে শরণ লইলাম। শরণাঁগত বসল! 
অধমকে শ্রীচরণে স্থানদাঁনে উদ্ধার করিয়া তৌমাঁর করিঘ্া লও, আমিও নকল 
যন্ত্রণার হাঁত হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রাণ ভরিয়া বলি-__- 

“তুমি একজন হৃদয়ের ধন দীনবন্ধু দয়াল হবি। 

(আমি) মনপ্রাণ সব তৌমায় দিয়ে হইলাম তোমাঁরি ॥৮ 

দীনশরণ! বিষয়ভোগ তৃষ্ণাই অ|মাকে সং তুলাই্সা অনতের দিকে লইয়া 

যাইতেছে, বিষয় বিষকে স্থরস বোধে পান করিয়া এখন জালাঁয় জলিতেছি, 
এবং “আমি তোমার তুমি আমার” এই শান্তিপ্রদ সম্বন্ধ ভুলিয়া "আমি আমার 
এবং আমারই সকল ইত্যাকার কুনংস্কারে জীবন বিপন্ন করিতেছি, আর কেন 
প্রভূ, দীনহীনকে পরীক্ষা করিয়া আর বিপন্ন করিও না, তোমার করিয়া লও | 
তোঁ্জার চরণে আজ 'আধাঁধ ইহাই প্রার্থনা । 





৯০ 


আগোপালভুট্রের মনোবাঞ্চা 


ীনবন্ধ, পতিতপাবন, কাঙ্গাপের ঠাকুর শ্রীগৌরাঁ্গদেব, পতিত উদ্ধারের 
জন্ত, কৃষ্ণ বহিগ্ু থ জাঁবকে কৃষ্োন্মখ করিবার জন্ত কত না করিয়াছেন, অবশেষে 

সন্যাণী সাছিয়া তীর্ঘপর্ধটন ছল. করিরা পতিতজীবের দ্বারে দ্বারে দ্রীনহ্থীন, 
কাঙ্গালের বেশে ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছেন। | 

এমনি করিয়া ঘুরিত্ে ঘুরিতে প্রত আমার ভট্টম!রি গ্রামে ভাগ্যবান বেঙ্কাট- 
ভট্টের বাড়ীতে আমির! উপস্থিত, বেঙ্কটভটের পুলের নাম জ্রীগোপালভট্ট | 
যদিও বয়ন অল্প তথাপি প্রীগৌরাঙ্গে উহার প্রগ!ঢ অঙ্করাগ, সর্ধদাই কাযমনো- 
বাক্যে মহাপ্রভুর সেবা প্রর্থানা করিতেন, ভক্তবংসল অস্থ্যযামী ভগবান 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাই বুঝি বালক গোপাঁলভট্ের নিকট আপিয়। শ্বরং উপস্থিত। 

. তীব্র ব্যাকুলত। আসিলে--অকপঁটতাঁবে সেবা করিবার ইচ্ছা প্রাণে জাঁগিলে 
এমূনি করিয়াই তগবান আপিয়া থাকেন। এই সত্য জগতে দেখাইিতেই বুঝি 
আজ প্রস্থুর গোপাঁলতট্টরের নিকট আগমন । ক্যাহাই হউক গ্রভুকে পাইয়! 
গোঁপালভটের আর আনন্দ রাখবার স্থান নাই; একেবারে বাঁহজ্ঞান হারাইয়া, 
আপনাকে 'ভুপিয়া গিয়া গোপাগভষ্ট প্রভুর সেবায় আপনাকে নিয়োজিত 
করিলেন। ভগবান ত ভক্তের অধীন চিরকালই, তিনি ত নিজেই বলিয়াছেন ;-- 
“সহং ভক্ত পরাধীন 1৮ আরও ব্গিয়াছেন ৮ 
“ভক্তের হাতে প্রেমের ডুবি, 
যে দিক্‌ ফিরায় সে দিক্‌ ফিরি” 

প্রভুঙ ভি ভক্তের ভক্তিড্ুরিতে আবদ্ধ হইয়! চারিমাঁন কাঁল ভট্রমারি গ্রামে 
থাঁকিরা প্রিরনভক্ত গৌঁপাঁলভন্টের সেবা গ্রহণ :করিলেন, অবশেষে তাহাকে 
প্রেমালিঙ্গন দ্বারা শক্তি-সঞ্চার পূর্ক হরিনাম মহাঁমন্ত্র প্রদান করিলেন। ধন্ত 
_গোপালভষ্ট তুমিই ধন্ত-__আর ধন্য -তোঁমার পিতামাতা ও তোমার জন্মভূমি 
তোথার ভক্তিতে আকষ্ট হই প্রভু আমার নীলাচল হইতে তোমার নিকটে 
রে একেই তে! বলে ভক্তি--একেই তো বলে প্রেমের টান । 
-, ভাগ্যবান গোঁপালতট্ট এইভাবে প্রভুর কৃপশভি করিপ্া ক্ৃষ্প্রেমে একে- 
বারে ভগমগ হইয়া! গেলেন। আব তাঁহাকে বাঁধে কে? শররখ্যয! তুমি 
তট্কে আটটুকাইয়া রাঁখিবে? কখনই “নয়, জগতের সকল শবর্য্যের 'অধিশ্বরী ধিনি 
তিনিও.ধার, পদতলে লাসী হইয়! পদসেবা করিতেছেন, তাহার সুমধুর আহ্বান 


বৈশাখ ও জ্ষ্ট, ১৩২৭) গোপ্ালভ্ভেব্প মলোলাগুল।। ১৭৯ 





গোঁপালভট্টের কাঁণের ভিশ্তর দিয়া মরমে গুবেশ করিরাছে আর ভাহাকে কেমন 
কবির, রাখিবে? জচ্চিপানন্দঘন প্রেমনয় শ্রীভগবানের দয়! যাহার উপর একবার 
পডিয়াছে--পিতামাভার তুচ্ছ জেহবন্ধন, ভুচ্ছ বিষের প্রলোভন, তুচ্ছ-অভিতুষ্থ 
কামিনীর মনোমুগ্ধকাঁরিী মোহিনী শক্তি, বন্ধু-বাঁদবের মমতা তাহাকে 
কেমন করির! আট্রকাইতে পারে? তাই গোপালভট কৃষ্ঃপ্রেমে উন্মাদ-প্রীয় 
শ্রীবৃন্দাবন ধাঁমে গমন করলেন এবং ছথায় প্রেমবিভোর ভাবে গশানখ্রামনপা 
নারারণের দেবাস্ম আপনার সর্জেন্ষিয়মন নিযুক্ত করিল | 

এমনি করিয়া সেবানন্দে গোপালভটের দিন চলিয়া বাইতেছে। একদিন 
কোনও ধনী শ্রীবুন্দাবনগ্লামে আসিরা গ্রীবিগ্রহ সকল দর্শন করিয়া কড়ই নন্দিত 

হইয়াছেন, তাই গ্রাণের আবেগে নানাবিধ বন্্ালঙ্কার ও সেবার নানাবিধ দ্রবা 
সম্ভার ভিন্ন ভিন্ন দেবমন্িরে প্রেরণ করিলেন, ক্রমে গোৌঁপালভটের শাঁলগ্রামের 
সম্মুখেও নানাবিধ বন্ত্রীলঙ্কার ও নানাবিধ দেবার উপচাঁর আসিয়া! উপস্থিত 
হইল। গোপালভট্টের আনন্দ আর ধরে না, নরনে প্রেমধাঁরা, সর্ঝাঙ্গ পুলকেভরা 
বদনকমলে সুমধুর হাণ্ত ভট্ট বেন একেবারে কেমন হইয়া গেলেন। প্রেমভরে 
একবার বস্ধালঙ্কার্র প্রভৃতির দিকে চাঁহিতেছেন আবার শ্াশালগ্রায শিলার 
প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, বড়ই বাঁসনা এই সব বন্ত্রাল্কারে প্রভুকে সাজাইবেন। 

হটাৎ ভ্টের চমক্‌ ভাঙ্গিল। এতো ভ্টের চমক্‌ ভাঙ্গা নয়, এ যে*অবিশ্বীসী 
জগবাসীর চম্ক ভাঙ্গা, এযে গোপালভটকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া জগতের 
জীবকে দেখান যে, ভগবান ভক্তের নিকট সম্পূর্ণ অধাঁন। 
| যাহাহউক হঠাৎ ভটের মনে হইল--ভাই তো'আমার শালগ্রাম শিলার বদি | 
হস্তপদার্দি অবম্নঘ থাকিত)-__ভুক্ত' গোপালভট্র আর ভাবিতে পান্গিলেন না 
কান্দিতে কাঁনিতে ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বাহিরের লোঁকে দেখিল 
ট্ট কান্দিতে কান্দিতে বাহাজ্ঞানশৃন্ হইয়া মুচ্ছিত হইরাছেন। 

আর কি প্রভু থাকিতে পারেন? যিনি দ্রৌপদীর জন্ত বস্ত্রপধারণ 
করিয়াছিলেন__ধিনি স্তপ্ভের মধ্যে অপরূপ নৃসিংহযুস্তিতে প্রকট হইয়াছিলেন 
যিনি মোহনমুত্তিতে উত্তরার গর্তে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষিতকে রক্ষা করিয়াছিলেন 
আজ তাঁর অতি প্রিয়তক্ত গোপাল হত্তপদাঁদি সংযুক্মুক্তি দেখিবার বাসনা 
করিয়াছেন. এ অবস্থায় আর কি তীর স্থির থাকা হয়? কে যেন 'গোপাঁলভট্রের 
কাখে কাখে জুলদণস্ভীবপ্বরে বলিয়া দিল পগোপাল উঠ, একবার শ্রীমন্দিরে 
যাইয়া দেখ আমার হস্তপদাঁদি সমস্তই আছে ৰ | 


১১৮৮০ ভক্তি । [১৮শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ সংখ্যা । 





একি? গোপাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায় কোথায়? একেবারে মন্দিরের 
মধ্যে। ওকি? গোপাল আবার কার্দ কেন? তোমার কোলে ওকি, অমন 
ভুবনমোহন ত্রিভঙ্গবস্কিমঠাম মুরলীধরমু্তি গোপাল কোথায় পাইলে? তোমার 
সে শালগ্রামগীলা কোথায় গেল? 

গোঁপাঁল যেন ভূতাবিষ্টের মত বির্বির করিরা কি বলিতেছে। ভক্তগণণ 
কাছে যাইয়া শুনিলেন গোপাল কাঁনিতে কান্দিতে বলিতেছেন প্রভে! ! এত, 
দয়া তোমার তবুও তো তোমায় চিনিতে পারিলাঁঞ না । আমি নগন্ত ক্ষুদ্র কীটানু- 
কীট আমার ইচ্ছামাত্র তুমি শালগ্রামশীলা হইতে এমন অপুর্ব রূপলাবণ্যমর 
যুর্তি প্রকট করাঁইলে। আবাঁর অবিশ্বাসী জীব যদি বিশ্বাস না করে তাই 
তাঁহাদের বিশ্বীস-জন্ত সেই শালগ্রামশীলা নিজপৃঠ্ঠদেশেই বহন করিতেছ ? ধন্ত 
তোমার লীলা, লীলামর ধন্ত তুমি_-আর ধন্ত তোমার লীলা-দর্শকগণ 1» 

পৃঠকগণ ! ব্যাপার কিছু বুঝিলেন কি? গোপালভট্ের ইচ্ছা হইল 

প্রভুকে পরাইব। কিন্তু শালগ্রামণীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে 

হ্রিশ্রেন আমার ঠাঁকুরের যদি হস্তপদাঁদি থাঁকিত তাঁহ' হইলে এই সমস্ত অলঙ্কীর 
মনের সাধে পরাইতে পারিতাম। অমনি যে ভাবনা সেই কাধ্য, সঙ্গে সঙ্গে সেই 
শালগ্রাম হইতে ইন্দীবর শ্তাম ব্রিভঙ্গ-মুরলীধর গোবিনামুর্তি আবিভূত হইলেন। 
শুধু তাহ? নহে পাছে কেহ অবিশ্বাস করে তাঁই সেই শালগ্রামণীলাঁটী দ্বিখপ্ডিত 
অথচ সংলগ্রভাবে বিগ্রহের পৃষ্ঠদেশে বিরাজমান 1+ 

এক্ষণে আমরা কাহার জয় দিব। ভক্তের না ভগবানের; ষে বাহাই বলুন 
না কেন, আমি তো বলি প্রাণভরিয়৷ গোপাঁলভট্রে জয় ঘোষণা করাই শ্রেয়। 
ভক্ক গোপাঁলভট তুমিই ধন্ত? ধন্ত তোমার সেবাগ্রীতি, ধন্ত ডোমার শক্তি, 
আজ শালগ্রাম হইতে তুমি চিদ্বনবিগ্র্ত প্রকট করাঁইলে? কেনই বা হবে 
না সর্ক্শক্িযান জ্বীতগবান তোমার প্রেযে বাধ। ; ধিনি সর্থনিয়ন্তা, বীর শক্তিতে 
সার! বিশ্ববহ্ধা্ড পরিচালিত তিনি আজ তোমার ইচ্ছায় নাচিতেছেন। তোমার 
ইচ্ছায় সাঁঞ্ধিতেছেন, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিতেছেন । 

গোঁপালভষ্ট শ্রীবিগ্রহের রূপদর্শনে একেবারে বিহ্বল, একবার কোলে 
লইতেছেন, একবার মুছ্াইতেছেন, একবার বসাইয়া দর্শন করিতেছেন, যেন 
আঁশ! মিটিতেছে না। ক্রমে স্থির হুইয়া সেই সমপ্ত পরিচ্ছদাদি লইয়া যনের 
সাধে রাধারমণের শ্ীঅঙে পরাহিতে সাঁগিলেন। 


₹ * আন্যাপিও প্রীধামবৃদ্কাবনে স্্ীরাধারমণ বিরাঁজিত, লেখক সৌভাগ্যবজে নিজে দর্শন করির় 
গবং বিপেষভাবে পরীক্। করিয়া দেখিয়াছে যে উহা ক্রম লয় 
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গোপালন্ট্রের হাতে আজ ভগবান শ্ঠামন্থন্দর বড়ই সুন্দৰ সাজিতেছেন । 
ভট্ট এক একখাঁনি অলঙ্কার এক এক অঙ্গে পবাইতেছেন, আর এক একবার 
শ্রীমুখকমল পানে চাহিয়া অঝোরে প্রেষবাঁরি ঢাগিতেছেন। আজ গোপ।ল 
ভঙ্টেঈ কি আনন্দ, ভগবান নিজে ম্দনমোহনরূপে ভীহাঁর সন্দুখে দাঁড়াইয়া, আব 
তিনি নিজে অবাধে মনোসাধে তাহাকে সাঁজাইতেছেন। তারপর ইহাতে 
তাহার নিজের কোন;কামনা নাই, শুধু ভক্ত সেই ব্ূপ দেখিতেছেন আর আনন্দ- 
মযেব রূপসাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। 

ভাই-বন্ধু স্ত্রী-পুল্র ধন বন্ত তোমরা কেউ কি এই আননের সমীন তো দূরের 
কথা ইহার শত ভাগের একভাগ আননও দিতে পার? না কখনই নয়, 
তাহা যদি পারিতে তবে ভক্ত কখনই সব ছাড়িয়া ভগবানের জন্ত এমন ভাবে 
ব্যাকুল হইতে পারিত না। 

দয়াময় শবীগোবিনা ! তোমার লীলা তুমিই জান--আঁর তোমার ভক্তের মনে" 
ভাঁব তুমিই বুঝিতে পার। আজ ভক্তবাঞ্কা পূরণের জন্য শীলাঁকগী নারায়ণ 
হইতে এমন ভূবনমোহন মুত্তির বিকাশ করিলে। ধন্য তোমার ভক্তবগাপুরণ- 
লীলা, আর ধন্ত তৌমাঁর ভক্ত । হবিবোঁল। 


শ্রীশ্রীলক্ষমীদেবী । (৫) 


( লেখক শ্রীধুক্ত ভোলানাথ ঘোঁৰ বন্ধ! ) 
সখীর কথা শুনিক়া গ্রীমতীর আবার গৃহকম্ম মনে পড়িল, তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া ঠাঁকুরঘবের দিকে গেলেন। ঠাঁকুরঘরের রাস্তায় বসিয়া শচীম! মালাজপ 
করিতেছিলেন, তিনিও ইঙ্গিত করিয়া শ্রীমতীকে ঠাকুরঘরেই যাইতে 
বলিয়া দিলেন। লক্ষমীদেবীও ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। 
এদিকে নিমাইটাদি গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। জন্ধ্যা হইয়া 
গিয়াছে--ঠাঁকুরের আরতির সময় হইয়াছে বুঝিয়! গৃহে ফিরিলেন, বুঝিবা৷ সেদিন 
তাহার একটু শীস্ত শীদ্ু গৃহে ফিরিবাঁর আবশ্তকও হইয়াঁছিল। 
ঠাকুরের সন্ধ্যারতি কার্ধ্য শেষ হইলে নিমাই ঠাকুরঘরের্‌ বাহিরে যেখানে 
শচী মা বসিষ্বা মালাজপ করিতেছিলেন তীাহাত্ত নিকটে গিয়া বদিলেন। নিমাইর 
টাদযুখখানি দেখিস! শচীমার বুক আনলে ভরিয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে বুকের 
কাছে টানিয়া বড় সেছে তাহার মাথান্ঘ আপন হাতখানি রাখিলে,। জননীর 
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এই েহ”পশে নিমাই বেন কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত একটু বিমনা হইয়া পড়িল। 
নালা তাঁহী হইলে চলিবে নাতীহাঁর ষে আঙ্গ কিছু বলিবাঁর আছে। 
ভিনি দাঁহণ সঞ্চয় করিলেন পুরর-হ্নেহপাগলিনী মাতার প্রাণে তিনি আজ 
যে আঘাত দিতে যাইতেছেন তাঁহার জন্ত সাহস সঞ্চয়ের দরকার বই হকি! 
নিমাই জাঁনে তাহার জননী একদগু ত'হাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়৷ অস্থির 
হইয়া পড়েন । ছেলেটা যে বদ্ধার ন়লমণি। লোকে বলিবে যে কোন্‌ জননীর 
নিকটই ব' তাহার পুত্র স্নেহের আধার নর়নমণি তুল্য নহে? কথা সতা বটে। 
কিন্তু নিমাইর মত এগন রূপে গুণে অতুঙ্পণীয় পুত্র কাহাঁর ভাগ্যে ঘটিরাছে। 
নিমাই ভাবিতেছেন, কাঁল ত প্রবসি-যাত্র! করিবার দিনস্থির করিয়াছি। 
এখন কিকপে মারের অন্থঘতি লই$ নিমাই মায়ের মুখের দিকে চাহিদা 
ভাঁবিতেছেন মাতা অতি স্সেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাঁইতে বলিলেন; 
পীরে নিমাই আমার মনে হইতেছে তুই যেন আমাকে কিছু বলিতে চাহিস।” 
নিমাই বলিলেন-_-“হা! মা ! আমি সত্য সত্যই তোমায় কিছু বলিব, আমি তোমার 
অনুমতি লইতে আদিয়াঁছি যে, কাল অপরাহ্ছে প্রবাস-যাত্র। করিব স্থির করিয়াছি; 
এক্ষণে প্রসন্ন মনে আমাকে অনুমতি দাও যেন মনক্কামনা পিদ্ধ করিদা 
নীঘ্রই ভোমাঁর কাছে ফিরিয়া আসিতে পারি।” শচীমা পুত্রের কথায় বড়ই 
কাঁতরা হইলেন। কিয়ংক্ষণের জন্ত বিহ্বল হইয়া পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া 
বুহিলেন, পরে একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন-“এমন কথা মথে আনিস না বাপ! 
ফোর কিসের "ম ভাব বে ভুই বিদেশে যাবি |'নিমাই বপিলেন-_্মা! তুমি কান্ত 
হইও না, আমি শীপ্পই ফিলিব, আর আমার অন্তপশ্থিতি কালে ভ্ীবান পণ্ডিত 
তোমাদের দেখা শুনা করিবেন । গদাপর মুকুশনুরারি হরিদাস - এর! বৃহিল 
নিত্য তোঁমাঁর তথ্য লইবে, আর আঁথিও বেশীদিন থাকিব না। ফিরিবাঁর সময 
তোমার জন্ত গরদের জোর, তোমার বধূর জন্য কত অলঙ্কার আনিব। আর 
অন্থান্ত দ্রব্য এত আনিব যে দেখিবে তোমার ঘরখাঁনি ভরিয়া যাইবে ।” মাঁতা 
বলিলেন_-“হীরে নিমাই তুই আমাকে অবোঁধ শিশুর মত কি ভুলাইতোছস,, 
_ তোকে না দেখিলে বে আঁমি পৃথিবী অন্ধকাঁর দেখি। তুই যদি-বিদেশে গমন 
করিস. আমি আর কিস্ুখে কাহাঁকে লইন্না গৃহে থাকিব বলত? আর তুই যে, 
গদাই হরিদাস মুকুন্ প্রন্থৃতির নাম করিলি তাঁরা কি আর তোঁকে না দেখিলে 
এ নবদ্বীপে. থাকিতে পারিবে? তারপর 'বধূমাতার কথা একবার ভাঁবিয়! 
দেখ, সে নিতান্ত বালিকা তোকে ছাড়া সে থে আর কিছুই জাঁনে না।. আহা ! 
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সরলা বালিকা সে যে এত দুঃখ সহিচ্ে পারিবে না). তার থুকে শেল হানিয়া 
যেতে কি তোর একটুও কষ্ট ভাগে ন1”  এমব কথ! নিমাইর ভাগ লাগিল না। 
_ বড় দুঃখে মুখধানি তাহার আনার হইর। গেল । বুঝলেন এ অবস্তা আর, 
জননীকে নিবৃন্ত করা যাইবে লা। চতুর নিবাউি বড. চুন করিয়া অন্ত 
কথ পাড়িলেন, বলিলেন “মাগো! তুমি থে নিজের কথ! নিয়েই বান্ত 
হয়েছ, দেখ দেখি কতখানি রাত হয়েছে আমার বুঝি আব ক্চুপা পায় না 
সন্তানের ক্ষুধার কথায় জননী বড়ই চঞ্চল হইগ্া পড়িলেন। ভীড়াতাড়ি উঠিয়া 
বলিলেন “নিষাই বোঁস বাবা, আহি দেখে আসি বাঁগগার কতনর হইল । কিন্ত 
তাঁহাকে যাইতে হইল না। দেখিলেন ভাঁহার বধূমূতা মবগ্ুত্ণে দেহটী ঢাকিয়া 
পাঁশের ঘর হইতে বাহির হইতেছে শচীমা বুঝালেন মনের চাঞ্চল্য বালিক! 
বুন্ধনের কথা ভুলিয়া এতক্ষণ তাঁহাদের কথাই শুনিহেছিল। 

তখন দুইজনে মিপিয়াই রন্ধনগৃহে গেলেন। লক্মীদেবী র্ধনকার্ধয আরন্ত 
করিয়া দিলেন আর শচাঁদেবী দরজার নিকট বসিয়া বধূর সহিত নানা প্রকার সুখ" 
দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। | | 

এদিকে এই অবসরে নিমাই গঙ্গার পারে একটু বেড়াইতে গিয়াছে। চুপ 
করিয্বা বসিদ্বা থাঁকিবার ছেলে ত সে নহে। বুন্ধনকার্ধ্য শেষ হইল মা দেখিলেন 
ছেলে তাঁহার ফিরিরা আদিতেছে; সঙ্গে গদাধর, এব্প প্রায়ই ঘটিত। 
নিমাই গদাইকে লইয়া একত্রে খাইতে বড় ভালবাঁপিতেন। শচীমাও গদাইকে 
বড় ভালবাপিতেন। সে বড় ঠাণ্ডা ছেলে নিমাইর মত চ্টল নহে। দেখিলে 
তাহার প্রাণটা ঠাণ্ডা হইরা যাইত। এক্ষণে নিমাইর সহিত গদাইকে আসিতে 
দেখিনা আপনি উঠিয়া ঢুইজনের জারগা করিয়া দিলেন। ছুটীতে খাইতে 
বদসিলে তিনি নিকটে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন । | 

নিমাই নিরম, খাওয়া হইলে তিনি আর একবাঁর বাহিরে একটু বেড়াইরা 
আঁদিতেন। কিন্তু আজ আর বাহির হইঙ্সেন না, আপন শয়ন-মন্দিরে গিরা 
শয়ন করিলেন। ভাবিতেছেন এখন তাহার একটা বড় কাজ রহিয়াছে । 
_ বালিক। লক্মীকে সান্ন! দেওয়া। পে যে.বড় অনভিমানিনী, বড় আদরিগী সরলা 
বালিকা । তাহাকে ত বুঝাইয়া বিদায় লইতে হইবে? ভাবিতে ভাঁবিতে লক্ষ্মীর 
আঁদিবার সময় হইয়াছে বুবিয়া নিদ্রার ভাঁগ করিরা চকু সুদিরা শুইয়া 
রুহিলেন। হার হায়, কত ভন্ষিমাই জান ঠাকুষ? | 

আহীরাস্তে বাঁপিকা লক্মী শরনমন্দিরে আিতেছেন। বালিকার বুকটা কিন্ত 
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আজ কিজানিকি এক অজ্ঞাত ভয়ে দুর্দুর করিয়া কীঁপিতেছে। না জানি 
স্বামীকে আজ্জ সেকি ভাবে দেখিবে। তাঁহার নিকট হইতে ন। জানি আজ কি 
নিদাকণ বাণীই শুনিতে হইবে। বড়ই সক্কোচে, বড় ধীরে ধীরে বালিকা তাহার 
শরনগুহে প্রবেশ করিল। দেখিল প্রিপতম তাঁহার অঘোরে নিদ্রা বাইতেছে। 
গেখিযা একটু সুস্থ হইল, একটু দাড়াইল। দীড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রিগ্নতমের মুখ- 
খানি দেখিতেছে। দেখিরা দেখিয়া আঞ্জ যে তাহার সাধ মিটিতেছে না। আহ! ! 
শত টাঁদ নিঙাঁড়িয়া কে এ মুখখানি নিশ্বীণ করিল রে! তগবাঁন এ ক্ষুদ্র বালি- 
কাকে যদি এত সুখ সৌভাগ্যের অধিকারীই করিল, তবে ভোগ করিবার 
অধিকার দিলনা কেন? এমন যে অকলঙ্কশণী পতি সেও প্রবাসে যাইবে 
আর হতভাগিনী কি স্বামীহারা হইয়া গুহে থাকিবে? না না, তাহা হইতে 
পারে না । বাঁলিকাঁর ছুঃখ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। - কিন্তু এদিকে আবার একটা 
লোঁতের উদয় হইল, সেই লোতের বশবর্তাঁ হইয়া বালিকা সেই অত বড় 
দুঃখটাঁকেও সংঘত করিতে পারিল। নিমাইঠাদ অঘোঁরে নিদ্র। যাইতেছেন, 
 লঙ্গমীর সাধ হইল স্বামীর এ রাতুল চরণ ছুইখানি কোলের উপর উঠাইয়া লইয়। 
অতি ধীরে ধীরে একবার সেবা করিবে । কি স্ুনর এ পা ছখানি ! যেন নিথিল 
পৌনারধ্য পুষ্তীভূত হুইয়া এ পায়ের উপর লুটাইস্ব! পড়িতেছে রে! অবোঁধিনী 
বালিক। বড় আদরে, বড় সন্তর্পণে, বড় লোভের এ পাছুখানি কোলের মাঝে 
উঠীইয়া লইল। বালিকা বালিকা! করিলে কি? প্রভাত বায়ুর তাড়নায়: 
কমলদল মধ্যস্থ বারিবিন্দু গুলি যেন ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল । অতি ছুঃখের 
পর অতি সুখে বালিকা কীদিয়া ফেলিল। সে স্থখাশর তপ্তবিন্দু বোধ করি 
নিমাইয়ের পায়েও পড়িরা থাকিবে। তাহার আর. কপট নিদ্রা হইল না। 
তাড়াতাড়ি উঠিরা বিয়া প্রিয়তমার হাতখাঁনি ধরিলেন। লগ্মীদেবী একটু 
 অপ্রস্তত হইলেন। স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে 
একটু তীতঙ হইলেন। নিমাইচাঁদ কিন্তু তাহাকে কিছুই বলিবার অপর না 
দিয়া সাঁদরে তাহাকে আপন কোলে উঠাইয়া লইলেন। বালিকা স্বামীর অজ্ঞাতে 
অঞ্চলাগ্রে আপন চক্ষু মুছিদ্না ফেলিয়াছিল। কিন্তু আজি এই মিলন্ব-নিশীথে 
বাঞ্ধিতের পরশে সে গোপন-অক্ষ আর রুদ্ধ রহিল না। বেদনা ঢাকা আঁখিপল্পব 
 বহিয়্া ঝর ঝর করিয়া মুক্তাবিন্দুগুলি বরিয়া পড়িতে লাগিল। বড়ই স্বখে,. বড়ই 
নির্ভয়ে বালিকা তাহার স্বামীর বিশাল বক্ষে মুখখানি লুকাইল। নিমাইর বিশাল, 
উদ প্লাবিত করিয়া প্রেমের সে মন্মাকিনী ধারা বহিমা চলিল। | 
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নিমাই তখন বড়ই আদরে আদরিণীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বসনাগ্রে 
ভাঙা মুভাইরা দিলেন । বসন্তের কুল্প শরীর মত শরতের শত-চন্রনিভ সে অমল- 
মুখখানির পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সেই পন্য বিশবাধরোষ্ঠে শ্বীব অধরোষ্ঠ 
ঘ্য় আনিয়া যিলিত কৰিঙ্সেন। যেন প্রফুল্প কমলে ভ্রমর: প্রবিষ্ট হইল। যেন 
সহকাঁর তরুতে মাধবিকাল ষ্া শ্রী কুটিয়! নিলে! এখন আলা আাটিয। হে বা 
চোখটি চাপিক্বা দরিল | বেখন করিয়া অউ্গানী ববির শেক কিরণটি বুকে 
করিয়া কমলদল বন্ধ হয, লজ্জািতী লত। ,*শপৎয়া দেখন চলি পড়ে, মুক্তাগর্ড 
গুক্তি যেমন স্বাতীনক্ষত্রের জল পাইয়া মুদ্রিত হয়, এ দৃশ্তও তদ্রপ মনোরম হইল। 
নিমাই বড় চতুর, বুঝিলেন বালিকা ক্ষুদ্র বুক ব্যথায় ভরিয়! উঠিয়াছে। তাই 
তাহাকে সাত্বনা দিয়া অনেক মিষ্টকথা বলিলেন। বাঁলিকার তপ্ত-বক্ষ- জুড়াইয়া 
গেল। আদরে_সোহাগে নূতন করিয়া তাহার অঙ্গ প্রসাঁধণে নিমাই ব্যস্ত 
হইলেন। লন্্রী প্রথমে লজ্জা পাইল। ছি ছি। উনি পুরুষমাঁনুষ আমার আবার 
বেশ করিয়া দিবেন কিট কিন্ত নিমাইটাদ তাহা শুনিলেন না । লক্ষীদেবী 
যে কাপড়খাঁনি পরিয়া ছিলেন তিনি সে কাপড়খানি আর এক রকম নৃতন 
করিয়া পরাইয়া দিলেন। চুলগুলি খুলিমা আর এক রকম নৃতন প্রণালীতে 
বাধিয়! দিজেন। শিল্প-কুশল হস্তে কচ্জল ও চন্দন দ্বারা মুখখানি চিত্রিত করিয়া 
লৌন্দ্ধা আরও বাঁড়াইয়া দিলেন। কি অভিনব সে সৌন্নধ্য ! লক্ষী ভাবিতেছেন 
প্রাণনাথ তাহার এ সব কার্যে তাহাদের অপেক্ষীও সিদ্ধহত্ত। স্বামীর প্রফুল্প 
মুখখানি দেখিয়| তাঁহার আজ বড়ই আনন্দ হইতেছে। প্রিয়াকে বিনোদ বেশে 
সাঁজাইয়া চতুর নিমাই তাহাকে আর একবার আপন অঙ্গে উঠাইরা লইয়! 
বদিলেন। “হায় নিমাই! তুমি বড়ই গিষ্ঠঠর। যাহার প্রতি এত স্ষেহ 
দেখাইলে, ভালবাসার নৃত্তন নৃতন রস আস্বাদন করাইয়া মজাইয়া তুলিলে, 
তাহাকে কিরপে ফেলিয়া যাইবে । সে অবোধ বালিকা তোমাকে ব্যতীত যে 
আর কিছুই জানে না। যে তুমি এক্ষণে কুস্ুষ অপেক্ষাও কোমল হইয়াছ 
দেই তু'্মই আবার পরক্ষণে”বজু অপেক্ষাও কঠোর হইযে। বুঝিয়াছি মহাপুক্রুষ- 
দের ইহাই নিয়ম। তোমাদের লীলাখেলা তোমরাই বুঝ ।, 

নিমাই হঠাৎ একটু গন্তীর হইলেন। সেই কুন্থম-কোমল বালাকে কিরূপে 
বিচ্ছেদবার্তী $শুনাইবেন ইহা! ভাবিয়া সেই বিশাল হৃদয়েও বোঁধ হয় একটু 
ভাবনা উদয় হুইয়াছিল। হয় দেবতাকে নীরব হইতে দেখিয়া দেবী আপন নয়ন- 
হয় উন্নত করিয়া প্রিয়তমেক মুখের পানে তাকাইলেন। দেখিলেন মুখখানি যেন 
৪ 
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একটু আধার হইয়াছে, যেন তিনি কি ভাবিতেছেন। এ সময়ে ভাবনা তাহার 
ভাঁল লাঁগিল না, তিনি একটী অসমসাহসিক কার্ধ্য করিলেন। ধীরে ধীরে 
প্রিয়তমের গণ্ডদেশে একটা চুম্বন রেখাসঙ্কিত করিয়া দিলেন। ইহাতে বাঞ্চিত 
ফললাভ হইল। নিমাইর বদন কমলে মধুর হান্ত ফুটয়া' উঠিল। তিনি 'প্রির- 
তমাকে বড়ই ল্লেছে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধার্জীলেন। হাসিতে হাসিতে 
বজিলেন-__-“তোঁমাকে একটা কথা বলিব, বল তাহ! রাঁখিবে? আঁষি বিদেশ 
যাইতেছি, সেখান হইতে বছ অর্থ উপার্জন করিয়া আনিয়া তোমাকে বনু 
অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব ; আরও কতকি আনিব।” দেবী পুর্ব্ব হইতেই ইহা 
জাঁনিতেন, .ক্ষণিক আনন্দাবেশে ভুলিয়াছিলেন মাত্র। সম্বযাকালীন সমস্ত 
কথাই তাহার মনোমধ্যে জাগ্রত হইল। দেবীর মুখখানি অমনি প্রদোষে মুগ্রিতা 
কমলিনীর ন্তায় মান হুইদ্লা গেল। তিনি জানিতেন স্বামী অতি তেঞ্ন্ী 
প্রকৃতির লোঁক। তিনি একবার যাহা স্থির করেন কেহই তাহার অন্তথা 
করিতে পাঁরে না । বিশেষতঃ তিনি খন আমাদের ভালরজন্থই যাঁইতেছেন 
তখন আর কি বলিব। 

যাইবার পূর্বে নিমাই আর এক কাজ করিলেন। লক্মীদেবী বড়ই ব্যথিত! 
হইয়াছেন বুঝিয়া তাহাকে আদর করিয়া! একটা কোটায় তরিয়া স্বীয় পদধূলিশু 
দিলেন আর দিলেন নিজাঙ্গের ছিন্ন একগাঁছি পুরাতন পৈতা। বলিলেন “এই। 
ছুইটা দ্রব্য রক্ষা কর, ইহা হইতেই আমার বিরহ জনিত -বেদনী অনেকঃ 
উপশম হইবে । আর আমার মাতার সেবা করিও, তাহাঁতেই তুমি অনেক 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে 1” | 

শচীমাঁও ছেলেকে তাহার নিবৃত্ত করিতে পারলেন না। তিনি জানিতেন। 
ছেলেটা তাহার যাহা ধরে তাহা ছাঁড়িতে চাহে না । মনের ছুঃখ মনে চাঁপিয়। 
বহু কষ্টে তিনি নিমাইকে বিদায় দিলেন।. অপরাহৃকালে শুভ সময় বুঝিদ্বা 
নিমাই যাত্রাকরিলেন। বনমালী আচার্য প্রভৃতি কয়েকজন পঞ্ডিত এবং 
স্কাহার সমবয়সী কয়েকজন বন্ধু সঙ্গে গেলেন। নিমাই ফে যে দ্রব্য খাইতে 
ভালবাসেন তাহার কিছু কিছু শচীমা পূর্বাহ্েই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
যাইবার সময় তাহা /নিযাইর বঙ্গে দেওয়া হইল। মাতৃঙ্গেহে নিমাই বড়ই 
মুগ্ধ হইলেন ৷ মুখে কিছু না বলিয়া কেবল একটু হাসিলেন মাত্র। মাতার পদখুলি 
লইয়া তীঁছাকে সাতবার প্রদর্ষিণ করিয় নিমাই গুভমুহূর্তে ফাত্তা করিলেন? 
. সৃতক্ষণ দেখা গেল শচী নিনিমেষ নেত্র পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন । ওঃ আর 
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যে দৃষ্টি চলে না। উদগত অশ্রু যাহ! এতক্ষণ তিনি চেটার দারা রুদ্ধ রাখিরাভিলেন 
তাহাই এখন তাহার দৃষ্টি রোধ করিল। কিন্তু ও কি, ঘরে যেন কিসের শব্দ 
হুইল) তিনি চক্ষু মুছিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, বধুমাত 
তাঁহার মৃচ্ছিতা হইয়াছে । 'নিযাই যখন মাতার দিকট বিদায় লয়, দ্বারের 
আড়ালে থাকিয়া লক্গমীদেরী সমস্ত দেখিয়াছিলেন । যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গিয়া- 
ছিল, ততক্ষণ অতিকষ্টে টীড়াইয়াছিলেন, পয়ে আর ধৈর্য বাঁখিতে পারিলেন 
না। অব্যন্ত যন্ণাভারে মুচ্ছিতা হুইয়া পড়িয়া গেলেন। শচীমা নিকটে বসিঘা 
অতি সন্তর্পণে শুশ্ধবা করিয়া তাহার চেতন! ফিরাইয়া আনিলেন। 
্‌ ক্রমশঃ 


শ্ীপ্রীঈশ্বর-তত্ত। (২) 
( লেখক জীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ, বি-এল্‌ 1) 

এ পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বর-তত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারিয়াছি, তাহাই 
জ্ীভক্তমালগ্রন্থের সপুদশ মালায় পরমার্চণীষ্ শ্রীরাঁমচন্্র কবিরাঁজ গোস্বামী 
মহাশয়ের ভ্রাতা পূজ্যপাদ শ্রীল গোবিন্দ কবিরাঁজকে তাহার অভিষ্ট৷ দেবী 

শ্রতীপক্করী যেরপে উপদেশ দিয়াছেন, ভক্তগণের আনন্দ বর্দনার্ঘ আমরা এখানে 
 উত্ত গ্রন্থ হইতে তাহাই উদ্ধত করিতেছি,_ 
“দেবী কহেন গোবিন্দ স্ুভলতত্জর নাহি জানো । 
আপনারে পশ্তিত করিষ্কা মাত্র মানো ॥ 

পরম ঈশ্বর ষেই পরাৎপর্‌ হবি। 

দিগুপ পরমব্রদ্গ সর্ধ্ব-অধিকারী ॥ 

নিরাকার ব্রদ্ষের যে পরম আশ্রয় । 

নর বিগ্রহ সৎ চিদানন্দ ময় ॥ 

তাহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয়। 

চিৎশক্তি জীবশক্তি মান্না এই ত্রন্ধ ॥ 

চিন্বর স্বরূপ শক্তি, জীব যে তটস্থা। 

মায় বহিরঙ্গ। শক্তি বিকারী অবস্থা ॥ 

সেই যে স্বরূপশক্তি চিৎশক্তির বৃত্তি! 

হলাদিনী সদ্িনী আর সংখিতত শ্বকতি 4 
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হলাঁদিনী স্বরূপা তীর প্রেরসীর গণ। 
সন্ধিনীর বৃতি মাতা পিতা বন্ধ হন ॥ 
বসন ভূষণ গ্ৃহ-আদি বৃক্ষ ধাম। 
খাগ্ সামগ্রী আদি যত লীলাকাম ॥ 
সংবিত শক্তির বুত্তি কৃষ্ণ ভক্তি জ্ঞান। 
্রঙ্থঙ্জান আদি যত তাঁর পরিজন ॥ 
জীব যে তটস্থা শক্তি কৃষ্ণের নিত্যদাঁস। 
শক্তির বিশেষ হেতু তাহার আভাস ॥ 
তেছেো স্বতঃসিদ্ধ, জীব তাঁহার অধীন। 
অতএব দাস,--ইহ। সিদ্ধান্ত গুবীণ ॥ 
মায়া শক্তি বহিরঙ্গা জিগুণ-আম্মিকা | 
স্বাভাবিকী জড়া হন বিকারি অস্তিকা ॥ 
প্রভু ভগবানের ঈক্ষণে শক্তি হয়। 
নানাবস্ত জন্মে তাহে ব্রদ্ধাণ্ড রচয় ॥ 
প্রভুর ইচ্ছায় তার এমতি শকতি। 
ভুলাইলা আব্রক্ষ যে সবাঁকাঁর মতি ॥ 
অনিত্যেতে নিত্যবুদ্ধি সংসার রুচন। 
সদাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন ॥ 
মহত্ত্ব অহঙ্কার পঞ্চ মহাডৃত। 
পঞ্চ তথ্যাত্র আদি চরাচর যত ॥ 
যত দেখ সকলি প্রকৃত মায়াময়ী। 
এমতি শকতি তার ত্রিভুবন জী ॥ 
হেন মাঁ়া মহিমা যে মন-অগোঁচর। 
ঘোগমায়া বে তার কোট্যিংশের কর ॥ 
যোগায় স্বরূপ শকতি ঠাকুরাণী। 
তাঁর দাসী অভিমান করয়ে আপনি ॥ 
সেই মায়াশক্তি হন আমার অংশিনী । 
মুই ধার অংশ তোমায় কহিন্ু বাঁখানি। 
অতএব সেই যে স্বরূপ শক্তি যেছো। 
শক্তিমান সহিত অভেদ হন তেঁহো ॥ 
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তত্ব বিবরণ তোমায় কহিলাম সার। 
অতএব ভজ কুঞ্ প্রভু যে আমার ॥ 
তাহার অধবামুত পূজাতম মোরু। 
ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার | 
শ্ীপুরুষোত্তমে আমি সদা কৰি বাঁসে। , 

_ বিমল। রূপেতে কেবল প্রসাদের আশে ॥” 


ভ্বিতীন্ম অনধ্যাম্ত্। 


তব্বতাল্রতত্জ্র £-এ পর্যন্ত আমরা এই পাইলাম ঘেঃ একই বস্ত 
আপন ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে নানা মুন্তি ধরিয়া! প্রকাশিত হইমাছেন। 

হইয়াছেন বটে কিন্তু সর্বত্র তাহার প্রকাশ সমান নয়। কোথাও স্বল্প 
প্রকাশ, কোথাও বিশদ প্রকাশ। মুন্তিকাতে তাহার যে প্রকাশ তদপেক্ষা 
বৃক্ষে ত্বহা অধিক প্রকাশে আম্ব ক্লিযা। থুকি। আব বক্ষে তাহার থে 
প্রকাশ তদপেক্ষা প্রাণীতে তীহার আরও অধিক প্রকশি আমরা বলি। 
আবার নানা প্রাণীতে তাহার যতদূর প্রকাশ মানবে তাহার তদর্চপক্ষা অধিকতর 
প্রকাশ আমরা বলি। আবার আমমাংসভোঁজী বর্রে তীহার যে প্রকাশ, 
সুসভ্য মানবে তাহার তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ আমরা বলি। গুনভ্য মানবের 
আবার শারীর বলে, মানস বলে, ও হৃদয়ের বলে, তারতম্য আছে। 

এইরূপে যেখানে সেই মূলতত্বের সর্বাপেক্ষা অতিশয় প্রকাশ ঠাহাই অবতার 
নামে পরিচিত হন। বৃক্ষ হইলে তাহা সাধারণ বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন, মত্স্ত 
হইলে 'াহা সাধারণ মৃতস্ত হইতে স্বতন্ত্র, পশ্ড হইলে তাহা সাধারণ পশুর 
সমান নয়, মানব হইলে তাঁহাকে আর মাঁনব পৰ্যায়ে গণ্য করা হয় না। 
ভগবান গৌতম, ভগবান কপিল, ভগবান শর্ট গরভৃতি আখ্যা হইতে 
আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ইনি বা ইহার! ভগবান বা ঈশ্বর পর্ধযারে গণ্য 
হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে মানব বলিলে শাস্ত্রমতে ভুল করা হস 

 পস্থষ্টি হেতু যেই মুস্তি প্রপঞ্চে অবতবে। 
সেই ঈশ্বরমুণ্তি অবতাঁর নাম ধরে ॥ 

অবতার প্রসঙ্গে আমরা মীন, কম্্ হইতে আরম্ত করিয়া বরাহ, নুসিংহ, বামন, 
ক্রমে পরপুধারী, ধনুর্দারী ও পরে শীস্ত দয়ালু বুদ্ধ পর্যস্ত দেখিতে পাই। 
জলচর, উভচর, স্থলচর, বৃপপু খর্বনর, কুঠারধারী, তীরধারা গারিশেষে নিব 
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শান্ত করুণাময় কেহই বাদ যান নাই। সর্ঝত্রই সেই এক প্রকাশিত হইয়া 
অবতারাখাঁয় অভিহিত হইয়াছেন। 

সকলই সেই একের প্রকাশ সত্য, কিন্ত প্রকাশে আবার তারতম্য আছে। ! 
বুদ্ধদেব সেই মূল কারণের প্রসঙ্গ বড় একটা করিতেন নাবা ভক্তগধকেও 
করিতে দিতেন না। কাজেই লোকে ইহকাল ও ইহলোক সর্বস্ব হইয়া পড়িল। 
সেই সময় ভগবান শকঙ্করাচার্ধ্য আবিভূত হইয়া স্ৃতীক্ষ দার্শনিক তর্কযুক্তি 
প্রভাবে বৌদ্ধের শুন্যবাদ ও নির্বাণ বাঁদ খণ্ডন করেন। কিন্তু তিনি জগৎ 
“রজ্জুতে সর্পত্রম” সদৃশ অলীক ঘোষণা করায় মানবগণ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ এমন 
কি অবং্দাবাদি সম্বন্ধেও সনিহান হইয়া! উঠেন। 

_ অথচ যূলকারণ যদি সৎবা সত্য হন, তাহা হইতে অসৎ বা অলীক পদার্থের 
উৎপত্তি সুসঙ্গত হয় না। সেই জন্ত দয়াময় শ্রীভগবান কলিপাবনাবতার 
জীমন্মহা প্রভূ চন্তীব্রীগৌরাঙ্গদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়া! জগৎ সত্য অথচ নশ্বর 
বা ক্ণন্থায়ী, জীব নিত্য কষ্খণাস, স্বেচ্ছায় ঈশ্বর জগদ্রপে পরিণত, কলিধুগে 
শ্লিভগবন্নামই জীবের একমাত্র সাঁধন, ইত্যাদি তত্ব প্রচার করিয়াছেন। ইহাই 
ধুগোচিত ধর্ম ও ব্যবস্থা । শেষে প্রাছতূত্তি হওয়ায় ইনি সকল অবতারের 
চুড়ামণি হইয়াছেন । ইহাতে সেই “একের” যাবতীয় শ্রেষ্ট গুরলাবলী সুষ্ঠ,রূপে 
প্রকাশ পাইক়্াছে। | 

অধিকস্ত ইনি আমাদের বাঙ্গলাদেশে দবিদ্র ব্রাঙ্গণ কুটারে আবিভূ্ত 
হওয়ায় আমর! সর্তোঁভাবে ধন্ত, মান্ত ও সমাদৃত হইয়াছি;। . বাঙ্গালাঁর ছিজ 
চ্তীদাসের পদাবলী যেমন জগতে কোহিন্থুর সদৃশ, তেমনি আমাদের মহাপ্রতুও 
জগতের যাবতীয় যুগের শ্রেষ্ঠ অবতার । 
এই অধ্যায়ের উপসংহারে আমরা বলিয়! রাঁধিব যে, সেই রই এই সমুহ 
খবতারের মূল কারখ বা গ্্তারী অর্থাৎ তিনিই এইরূপে নানাভাবে জগতে 
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। . গ্রীতগবদশীতায় তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন £-_ 
শ্যদা যদাহি ধর্মন্ত গ্রানি ভর্বতি ভারত | | 
অগ্থ্যতানমধর্মন্ত তদাযানং স্জাম্যছং ॥ 
পরিজ্ৰাণায় সাঁধুনাং বিনাশীক় চ ুস্কতাঁং। 
ধধসংস্থাপনারথায সন্তবামি যুগে বুগে 


স্রীব্রদ্গ-রুত গোবিন্দ-স্তব | 


(পুর্বাগ্থবৃত্ি। ) 

১৫ ১৯ 
হবধাম গৌঁলকে কিন্বা নিয়দেশে তার । 1 স্বকীয় পরমামৃত্তি স্বূপ আধাবে। 
ধথাক্রমে হবি শিব দেবীধামে আর ॥ | যোগনিদ্রা ধান যিনি কারণ সাগরে ॥ 
ধামোচিত দিব্য তেজ পরকাশ করি। | ধার প্রতি লোমকৃপে করে বিচরণ । 
নিত্য শুদ্ধ পূর্ণভাঁবে বিরাঁজেন হবি ॥ বিপুল বন্গাণগ্ড কত কে করে গণন ॥ 
আদিম পুরুষ সেই গোলোকের পতি। | আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি। 
ভজি সদ! শ্রীগোবিন্দ অগতির গতি ॥ ; ভজি নিত্য শ্রীগোবিনা গোকুলের পতি ॥ 


১৬ 
ষ্িস্থিতি ধ্বংসকাবী হার শক্কিভূতা। 
একা! ছুর্গাদেবী ছাতবাপ্রীয় অনুগতা ॥ 
রুবি সর্বকা্ধ্য ধার ইচ্ছ৷ অনুযায়ী | 
পালিয়াছেন বিশ্ব বিশ্বমাতা দয়াময়ী ॥ 
আদিম পুরুষ সেই অগতির গতি। 
ভজি নিত্য গোবিন্দ গোকুলের পতি ॥ 
১৭ 
দগ্ধ যথা বন্তযোগে দধিরূপ হয় । 
হইলেও সমজাতি ভিন্নকভু নয় ॥ 
সেইরূপ সংহারেচ্ছা-যোগে যেই হুবি। 
অবতীর্ণ হন ভবে নানারূপধরি ॥£ 
আদিম পুরুষ সেই গোঁকুলের পতি। 
ভজি নিত্য শ্রীগোবিনদ অগতির গতি ॥ 
১৮ 
অন্ত বস্তি লভি দীপশিখা যেইমত। 
অভিনব দীপরূপে হৈয়া পরিণত ॥ 
মূলদীপ সমধর্্ম করে প্রকটন ! 
সেইরূপ. ধিনি বিষ্ুুরূপে ব্যক্ত হন ॥ 
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি। 
 তজি নিত্য গোবিন্ব:অগতির গতি ॥ 





২০. 
ধার লোমকুপজাত বরঙ্গাণ্ডেরগণ | 
শ্বাসৈক সময়ে করে জীবন ধারুণ ॥ 
সেই মহাবিষু অংশ অংশের যাহার। 
যিনি সর্ববন্তর্ধামী করুণাপাথার ॥ 
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি। 
ভজি নিত্য প্রীগোবিন্দ অগতির গতি ॥ 
২১ 
র্ধযকান্ত মণিখণ্ডে মিহির যেমন। 
নিঞদাহশক্তি আদি করে প্রকটন ॥ 
সেইরূপ বিরিঞিতে স্বশক্তি সঞ্চারি। 
শৃষ্টিকার্্য সম্পাদন করেন যে হবি ॥ 
আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি । 
ভি নিত্য প্রীগোবিন্দ অগতির গতি | 
এ 
বিদ্বেশ গণেশ প্রণিপাতকালে ধারে। 


 জ্ীপদ পল্লপবন্য় ধরিয়া সাদরে ॥ $ 


শিরকুস্তত্বয়ে যত্ে করিয়া স্থাপন । 


 বিক্গ বিনাশের শক্তি করেন অর্জন ॥ 


আদিম পুরুষ সেই গোকুলের পতি । 


ভি নিত্য গোবিন্দ অগতির গতি 


১৯ 


শক্ভি। 


[১৮শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা | 


নি রহ ০: ॥ টিটি টির 


২৩ 
অনিল অনল বারি বন্দুধা গগন । 
দিক্‌ কাল আত্মা মতি এই ত্রিভূবন ॥ 
ধাহা হঠতে লাল জন্ম ধাতে নিতা বর। 
 হীজাতত আশা কলে অন্িম অন্য 


ক 
নে 
ই্জপর িস্টা পাত 
ক ং ৫ র্‌ কী সা 


সেই গৌনুনলর গাছ 
ভি নিত্য প্রীগোঁবিন্ন অগতির গতি ॥ 
৪ 

সর্ধ দেবতা বযৃত্তি সম্ধ গ্রহ বাজ । 

সর্ব প্রকাশক সুর্য অনুপম তেজা ॥ 
বিরাট যুদতি ধারী বাহার নয়ন। 
ধদাদেশে করে কাল চক্তে বিচরণ | 
অশৃদিম পুরুষ সেই গোঁকুলের পণ্তি। 
ভজি সদ! প্ীগোবিন্দ অগতির গতি ॥ 


সুখে বল কালী 


২৫ 
বিবিধ তগন্ত! শ্রুতি ধর্ম পাপচয় । 
আবঙ্গ বিহঙ্ত কীট যত জীব হয় ॥ 
বাহার প্রত মা বিতব লভিয়া | 


ক 5১ ১৮ এ 
“ক বগা কে জান ব্যাপিয়া ॥ 
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ভঙ্জি নিত্য শ্রীগোবিন্দ গোকুলের পতি॥ 
৯ 

ইন্্রগোঁপ নামে কাট ক্ষুদ্র অতিশয় । 

অথবা সুরেশ স্বররাজ মহাশয় ॥ 

স্বকর্ম সদৃশ ফল দেন সবে যিনি। 

তকতের কর্ম কিন্তু দহেন আপনি ॥ 

আঁদিম পূরুষ মেই গোকুলের পতি । 

ভজি সদ] ভ্ীগোঁবিন্দ অগতির্‌ গতি ॥ 


অন্তরে বে কাঁলী 


নাজাঁনি কেমন সাধনা । 


সর্ব জীবে যাঁর 


শকতি সং 


(ভারে) পারণা করিতে ধারনা ॥ 
কোন দেশে যাঁও কাহারে সথধাও, 
কোন কর্ম কর কি মন্ত্র ধেয়াও, 


(তোমার) হৃদয় আঁদনে 


ব্রহ্ষময়ী ধ্যানে 


অজপা সহিত জপ না ॥ 
(ও মন) কর সাধু সঙ্গ জ্ঞান ভক্তি তরে, 
“তবে কেন বাধা কাঁমন! নিগড়ে, 


€তোার) প্রাণে নাহি বাজে 


গুধু লোক মাঝে 


নাম কিনিবার বাসনা ॥ 


দৈশাখ ও জোষ্ট, ১৩২৭] অনশুসঙ্দ। ১৯৩ 


বুথাই তোমার সাধনা ভজনা 
পর হুঃখে যদি প্রাণ কাদিল না, 
কোথা ব্যাকুলতা শ্রেম বিহ্বল 
জ্যোতি নিরমল নিশানা ॥ 
হবে শুভক্ষণ হুখ যাবে দুরে, 
কাঁশী-রুষ্ ভেদ ভেবন! অন্তরে, 





(দাও) মাঁয়ের পদতলে প্রাণমন ঢেলে 
(মার অভিমান ভবে থেক না॥ 
মায়ের চরণ তলে প্রাণাছতি দিলে 


রবে না এ ভব ভাবনা ॥ 





অৎসঙ । 

সৎসঙ্গ অর্থাৎ সতের সংসর্গ। সৎ বলিতে কেবল একটী বগ্ত বুঝায়, সেই 
বন্তটী জীতগবাঁন, অতএব সেই শ্রীভগবানের সঙ্গই সৎসঙ্গ। 

আমরা মলিন, আমরা! অসৎ ভাঁবে তাঁবিত, শ্রীভগবানের সঙ্গ কেমন করিয়া 
ভোগ করিব? তবে “সংঙ্গে ম্বর্গবান” এই আশাপ্র বাঁকাটি কি আমাদের 
পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক ? তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব; শান্ত্রেত অমূলক 
কথা নাই, সাঁধুদিগের মুখ হইতে নিবর্ধক বাঁক্যত বাহির হয় না। অধিকত্ত 
ভ্রীভগবাঁন পয়াময়। তিনি চিরতরে আমাদিগকে অসতে ডুবাইয়া রাঁখিবেন ; 
ইছাইবা কিরপে হইবে? আমরা খপ্র, আমরা অন্ধ, আমরা বধির; তাই 
বলিয়া কি জগংপিতা আমাদিগকে বিপদসন্ধুল এই পন্ধিল পথে ছাড়িয়া দিয়া 
তামাঁসা দেখিবেন? নিজ-শক্তিতে উঠিতে গিয়া ক্রমশঃ পক্ষে মগ্ন হইতেছি, 
ইহা! কি তিনি টাড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবেন ? তুলিবার জন্ত কি আদে চেষ্টা 
করিবেন না? ধাঁর স্েহকণ! পাইয়। পিতামাতা পুজ্রাদির জন্ত এত বর, এত 
কষ্ট করেন সেই ক্বেহাধার, সেই করুণাময় ভগবান কি আমা্িগের ছুর্গতি 
সথিরভাবে দর্শন করিবেন? তিনি কি আমাদিগকে তুলিরা লইবেন নাঃ 
তিনি কি আমাদিগকে সংপথে ঢালাইবেন না? সম্তাবে ভাবিত করিবেন না ?-- 
নিশ্চয়ই কক্চিবেন। আমাদিগকে সুখে রাখিবার জন্ত, আমাদিগকে সংপথে 
চালাইবার জন্ত, ভগবৎসঙ্গলাঁতে উপযুক্ত করিবার জন্ত তিনি সর্ব হয় করি, 

২৫ 


১5.৪ ভস্তিন।  [১৮শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা। 





তেছেন। আমরা ছুর্বল, প্রত্তক্ষ তাহার সঙ্গ সহ করিতে অসমর্থ ; তাই দয়ামর 
আপনার শ্রীনান, মধুময় লীলা প্রসঙ্গ, লীলাম্মকক গ্রস্থাদি এবং শ্বীয় দেহরূপ 
ভক্তগণকে আমাদিগের উদ্ধীরের জন্ত আশ পাশে চত্ুদ্দিকে রাখিয়াছেন। 
আম!নিগের পক্ষে ভগবলীলাদির আলোচনা, তীহার শ্রীধামাদি দর্শন, ভগবলী- 
লান্পক গ্রন্থাদি পঠি এবং ভক্তগণের নংসর্ণ,-ঘাহা হইতে ভগবচ্চরণে রতি জন্মে 
ও ভগবভাবের উদ্দীপনা হয়,সেই সকলই সংসঙ্গ। ,ইহাঁদের সংসর্গগুন্েই 
আমর! সচ্চদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবাঁনের সঙ্গলাভে অধিকারী হইব | 

শ্রীভগবানের কি দয়া । এ সকলের সঙ্গকরণোপধোগী ইন্দ্রিয়াদিও দিয়াছেন) 
গুধু তাহাই নর,ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালন! করিব'র ক্ষমতাও আমাদিগকে দিয়াছেন। 
কর্ণ দিয়াছেন, পরনিন্দন'য় পরচর্চচায় তাহা ব্যবহার না করিয়া নামশ্রবণে নিযুক্ত 
করিতে পারি। আমাদিগের মন আছে, শূন্তে গাঁসাদনিম্মীণের কল্পনায় তাহা 
নিষুক্ত না করিয়া! ভগবল্লীলাদি ও ভক্তগণের বিষয় চিন্তা করিতে পারি। আমর! 
অনেকে পড়িতে জানি, ছাইভশ্ম কতকগুলা না পড়িয়া শ্রীভগবানের লীলা প্রধান 
গ্রস্থ ও ভাগবতগণের চরিত্র পড়িলে ক্ষতি কি? আমরা ,কত স্থানে থাই, 
এদিক ওদিক কত কি দেখিতে যাই, আর কোন এআযনদির কি কোন শ্রীবিগ্রহ, 
কি জীধুসচ্জন দ্েখিলেই কি সর্বনাশ হইবে? তবে কেন দেখি না, কেন 
সঘিষয়ের আলোঁচনী কৰি না, কেন সন্ভাবে ভাবি হই না; সংসঙ্গ পরিত্যাগ 
করিয়া অসতের দিকে কেন ধাবিত হই? নিয়ত অসৎসঙ্গ করিয়া আসিতেছি, 
অসৎসংসর্দের ক্গণিক সুখই স্বগাঁর় সখ মনে করিতেছি, তদতিরিক্ত আনন 
আছে বল্রাই জানি লা, তাই আমরা সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি, তাই হরিনাম 
শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলিগ্রদান করি, তাই সাধু দেখিলে ভণ্ড বলিয়া দূরে গমন করি, 
তাই তীর্থস্থানকে জুয়াচোরের অড্রডা বলিয়া থাকি এবং সেদিকে মুখই ফিরাই না; 
বড়ই আশঙ্কা, পাছে সেই ক্ষণভঙ্ুব স্থখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যার। 

কি এখের বিষয়! অস্ুখকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিলাম, প্রকৃত আননের 
বাহু! 'তাঁছাই অশীন্তিময় বলিয়া! পরিত্যাগ করিলাম ইহা ফ্রি মূর্খতা নয়? ভাই, 
: এখনও সময় আছে, এখনও অভ্যাস সেরূপ দৃঢ় হয় নাই) এস ভাই এই বেঙা 
সন্ভাবে ভাবিত হইতে যত করি, ছু একদিন রঙ্গভঙ্গ. হইবে, ছু একদিন বিরক্তিবোধ 
হইবে, কিন্তু ধীরতার সহিত কাধ্য করিলে অচিরাৎ নির্মল আনন্দের উদয় 
হইবে। ভগবৎসঙ্গ করিবার -প্ন্তই মন্তধ্ীবন? ইন্্রিরতোগ - পু. পক্গীরাগ 
(ফত্রিয়া খাঁকে। দুর্নীভ মহ্য্াজগ্র লাভ করিয়া, বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া খাঁকিব, 


বৈশাগ ও জোঠ, ১৩২৭ অনহুসঙ্জ। : ১৯ 
মনুষ্যোঁচিত কার্ধা কিছুই করিব না? আমর যেঘনই পাপাচা্ী হই না যেমনই 
বিষরাসক্ত হই না কেন, হই না কেন ভগবদ্ধিদ্বেষী, এগ নংসক্ষ করি, সাধু 
চরণে আশ্রয় লই, প্রাণ উলিবে গতি ফিবিবে, অসপ্বস্থতে ঘুণ! জান্মবে, শ্রী ভগবান 
জন্য প্রাণ কাদিবে। আমরা অন্ধ-_প্থ ্রান্ত, সৎস্ক্ষই আমাদের একনাত্র 
অবলম্বন-- পর্থ গ্রদর্শক, বিশেষতঃ সাধুভক্ক ধাগাতে নিখিল সন্ধন্তি, সমস্ত ভগবন্তাব 
জীবস্তভাবে বর্তমান, তাহার সংসর্গে যে অসীম ফলপাঁভ হয় ভাহাতে সনে নাই। | 
ভগবান শঙ্করাচার্ধয ঝলয়াছেন_- 
“ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিন্পেকা। 
ভবতি ভবার্ণবতরণে লোকা ॥” 
অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্ত সাঁধুসঙ্গ করিলেও অনায়াসে অংলারনমূদ হইতে উত্তীর্ণ, 
হইতে পারা যায়। ূ 
সৎসঙ্গ ভগবদুক্তির জনক, পোঁধক, বিবদ্ধক 'ও রক্ষক । যঙ্ভদিন চিত্র। 
ভগবন্তাবে বিভোর না হর, ততদিন সৎসঙ্গ অবশ্ঘ কর্তবা এবং অলংসঙ্গ সর্ব 
প্রিহার্ধ্য। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে বণিত আছে ।-- 
“ভক্তি নববুক্ষ তাহে সৎসক্গ সিঞ্চনে । 
পালন করহ ভাই পরম যতনে ॥ 
বিচ'র যে বাড় দেহ রক্ষার কারণে। 
অসৎসঙ্গ__গো ছাগল না করে ভক্ষপে ॥. 
তবে সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা হইয়া | 
আকাশে উঠয়ে নান বলেতে ব্যাপিয়া | 
হৃদি আলবালে শোভি করে লিগ্ধ ছায়া | 
সর্বজীবের হবে ছুঃখ পাপ তাপ মায়া ॥ 
যবে সেই ভক্তি-বৃক্ষ বলবান হয়। 
দৃষ্টসঙ্গকরী হইতে বিদ্ল না জন্মায় ॥” 
জীমঙ্তাগবতে ভগবান কপিলদেব স্বীয় জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন--। 
| “সতাং প্রসঙ্গাম্মমবীর্য্যসংবিদো 
ভবস্তি হৃতৎকর্ণরপায়নাঃ কথাঁঃ। 
তজ্জোনাদাশ্বপ বর্গবত্ম নি 
 শিঙ্ধারতিতক্তিরনুক্র মিষ্যতি 1৮ 
ঘধার্থই সংসংনর্গে হৃদয় ও কর্ণ তৃপ্তিকর ভগবলীলাগুপাদি যুক্ত ফথার 
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আলোচন৷ হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে শ্বতঃই পরম কৈবল্যধাম ভগবান 
শ্ীহৰির প্রতি ক্রমশ; শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হয়। 
সাধুসহবাঁসের কখ! কি? ক্ষণকালের জন্ত সাধুকে দর্শন কি স্পর্শন 
ফরিলেই নিখিল পাপ বিদুবিত হয় এবং হ্বদয় পৰিত্র ও ভগবংপ্রবণ ছয়। 
গীমভাগবতে উল্লেখ আছে ।+- 
পনহুশ্মদীয়ানি তীর্থানি ন দেব! খুচ্ছিলা মনা: 
তে পুনস্তযরুকীলেন দর্শনাদেব সীধব: ॥” | | 
অর্থাৎ প্রীভগবানেহ তীর্থসকল মৃত্তিকা ও শীলামর দেবতাস্কল কাল 
বিলদ্ছে পবিত্র করে, কিন্ত সাঁধুগণের দর্শনমাত্রে নিখিল পাঁপ বিদূরিত হুয়। 
“্যেষাং সংন্মরণাৎ পুংসাং সস্ভঃ গুধাস্তি বৈ গৃহা? ॥ 
কিৎ পুনদির্শনম্পর্শপাদশৌচাসনা্দি ভি; ॥% 
অর্থাৎ ষে সাধুগণের ন্মরণমাত্র জীবের গৃহপধ্যন্ত পবিত্র কয় তাঁহাদের 
দর্শন, স্পর্শন্‌, পাদগ্রক্ষাল্ন ও অবস্থান প্রভৃতিতে কি ফল্লাভ হইবে তাহ! 


আনুযান করাও সুকঠিন বর্ণনাতো দূরের কথা । 
অথবা শ্মরণেই বা আবশ্কক কি? “বৈষ্বের নামে সর্ধপাতক নাঁশয়" 
ধখ! ভীমস্তাগবতে-_ 


“নিত্যং যে প্রাতরুথায় বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্তনম্‌। 
কুর্বস্তি তে তাগবতাঃ কুষ্ণতুল্যাঃ কলৌযুগে ॥” 
অর্থাৎ প্রত্যহ প্রাতে ধাঁহারা বৈষ্বগণের নাম কীর্তন করেন তীহায়া পরম 
ভাগবত হন। | 
সাধুর এতই শক্তি] ভক্ষের এমনই মাহায্্য! তাই ভগবান নিঞ্জ 
মুখে বলিতেছেন-_ | | 
“যে মে তক্তঞ্জনাঃ পার্থ ন মে তক্তাশ্চ তে জনাঃ [. 
মন্তক্তানাঞ্চ ঘষে ভক্তা মম ভক্তাঁশ্চ তে নষাঃ |. 
মন্তক্কো! বল্লতো য্ত স এব মুম বল্লভঃ | 
তৎপবে। বল্পছে। নাস্তি সত্যং সত্যং ধনগ্জয় 1/ 
অর্থাৎ হে অজ্ছুন যে আমার ভজন! করে সে আমার সেরূপ তন মছে। 
বেঞ্সামার ভক্তের ভজন! করে সেই আমার প্রি, সেই আমার তক হে 
ব্যক্তি আমার ভক্তের শরণাঁগত হইয়াছে, আমি তাহারই আশ্রিত, তাহা অপেক্ষ। 
প্িন্তহ আঘার আর কেহ নাই। 
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“বৈষবান্‌ ভজ কৌত্তেয় মা ভজস্বান্তদেবতাঃ 
পুনস্তি বৈষ্ঃবাঃ সর্ব সর্ধ্ববেদবিদ্দো জগং ॥% 
অজ্জ্রন! বৈষ্ধরগণকে তজনা কর, তাহাধেরই শরণাগত হও । বৈষণবগণ 
নিখিল বেদের ঘেগ্ত বস্ত আমাকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিতেছেন, সমস্ত 
জগৎকে তাঁহারা উদ্ধার করিতে পারেন। তাই বলি ভাই, এস সাধুর চরণে 
শরণ লইয়া প্রেমময় ভগবানের প্রীপাঁদপন্থলীভের উপযুক্ত হই। যদি বল, 
কাজ কি আমাদের ভগবৎ চরণ লাঁতে ? বেশত সুখে ম্বচ্ছলে আছি! তাহার 
উত্তর একমাত্র বলি--ভূৃত লইয়৷ ভূত সাঁজিয়া থাকিবার জন্তত মানুষ হই নাই! 
যদি তুমি ইহা অস্বীকার কর, তবে আরো বলি--তাঁই, আমরা ত সুখ চাই, 
আমর! ত সুখের জন্ত লালাস্বিত, মন ত ইতস্ততঃ স্থখের জন্তই ছুটাছুটি করিতেছে, 
কিন্ত স্থখ কোথায়? এ জিনিষের পরও জিনিস পাইতেছি কিন্তু তৃপ্তি কোথ! ? 
মনের ব্যাকুলতা ক্রমেই বুদ্ধি হইতেছে একটা অভাব পুরণ করিতেছি, তৎক্ষণাৎ, 
আয় একটা অতাব-_প্রধলতর অভাব উপস্থিত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ দেখি 
কাম্যবস্ত পাইতেছি, তথাপি সাধ মিটে ন! কেন? 
“মন জাতু কামঃ কামানামুপতোগেন শাম্যতি ! 
হবিষ! কৃষ্ণবন্মেৰ ভূয় এবাভিবদ্ধীতে ॥ 
কাম্যবস্ত উপতোগ করিলে কামন। নিবৃত্ত না হুইয়৷ বরং খৃতসংসর্গে অগ্নির 
কায প্রবলই হইয়া উঠে। 
তাই বলি ভাই ভূত্ত লইয়া থাকিও না, এস ভূতভাবন তগবানের ভাৰ 
পাইবার জন্ত হত্ব করি। 
“্যংলব্ধাচাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ 1” 
যেলাত হইতে আর শ্রেষ্ট লাভ নাই, এস সেই ভগবৎসঙ্গরূপ পরমবসত 
লাতে গ্রয়াপী হই। আনন পাইব, চিরশাস্তি সাগরে ডুবিব। কিন্ত সেই 
পরমবন্ত লাভের উপায় কি?__ 
অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রীভগবান স্বক্ং বলিয়াছেন__ 
প্যজ্ঞধানতপোভির্বা বেদ্বাধ্যায়নকম্মতিঃ | 
নৈব ত্র্,যহং শক্যো মন্তিবিমুখৈঃ সদ [* 
কেবল হজ্ঞ, দান, তপন্তা। এবং হেদাধ্যয়ন প্রভৃতি খারা ভগবানের পল 
০১578858, 
"ভন্ধেনু পারধন্তং তে দৃ্ং মেহগ্ত রূহ ।” 


১৯৮ ভক্তি । [১৮শ বর্ষ, ইম ও ১০ম সংখা । 





ভগবান ভক্তাঁধীন, ভক্ষের প্রীতার্থে আত্মপ্রকাশ করিয়া খাঁকেন। কিন্ত 
ভক্ত কিপ্ূপে হট, কি উপাস্ধে ভগবস্ুক্রি লাঁভ কবি ?-- 
সতাং সঙ্গতি রেবাত্র সাধনং প্রথমং শৃতম্‌ 1 
সতস্গই লতি লাভের প্রধান সাঁধন। ভণবান আপনিই ধরা দিয়াছেন; 
দয়াময় ভুূর্ধল সম্তানগণের প্রতি কৃপ। করিয়া শ্রীমুধে বলিম্বাছেন, জীব! 
ভোগবাঁসনাভিভূত হইয়া বার বার বিড়ঘ্বিত হইও না, “ভোগা মেখবিতাঁনস্থ 
বিছ্বাল্লতেব চঞ্চলা৮” বিবয়ভোগ মেখমাঁলাস্থিত বিছ্যত্লতার গ্ভান্ব চঞ্চল। 
ভগবানকে পাইতে যন্ত্রবান হও, চিরশাস্তি অনায়াসে হস্তগত হইবে । 
“সৎসঙ্গলন্ধয়া ভক্ত্যা যদ ত্বাং সমুপাঁসতে । 
তা মাঁয়া শনৈর্ধাতি ত্বমেব প্রতিপঞ্ঠতে |” 
সংসঙ্গজনিত ভক্তিত্বারা ভগবানের উপাসন। করিলে (মায়া দূরে হায় ক্রমশঃ 
ভগবন্তাবের উদয় হইল্না থাকে; তাঁই বলি-_- 
“বৈষ্বের সঙ্গ কর হরি অনুরাগ ধর, 
ইহা ভিন্ন অ'র কিছু নাই।” 
“অতশ্রব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ । 
দেখিয়া শুনিয়া ভাঁই বৈষুবেবে ভজ ॥ 
বৈষ্ঞবের পদরজঃ শিরের ভূষণ । 
করিয়া এড়াও ভাই শমন বন্ধন ॥ 
কৃষ$--কৃষ্চভক্ত_--রস আস্বাদন কর। 
কষ্ণপ্রেমে ম্জ, যদি ব্রজ আশা কর ॥” 


গুরু-নিষ্ঠা। 

মনুধ্য মাত্রেরই প্রত্যেক কার্যের কেহ না কেহ শিক্ষাদীত! আছে ) যু 
হইতে শিক্ষা করা ত আছেই, এমন কি জাগতিক অঙ্কান্ত পদার্থ হইতেও আঁমা- 
দিগের শিক্ষা! হইয়! থাকে । বীহা হইতে আমরা কোনও শিক্ষা পাই, তীঁহাকেই 
আমাদের গুরু বলিগা স্বীকার করা উচিত। প্রীভগবানই আমাদের শিক্ষার জন্ত 
প্রত্যেক জীবের শ্রমন কি গুন-লতার ভিতরও অপুপরমাণূরূপে অবস্থান করিয়া 
গুরুরূপে আমাদের মঙ্গল করিতেছেন। ্ৃতরাং গ্রত্যেকেরই সেই গুরুশক্তিতে 
লবলবিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি রাখা উচিত। “আমাদের যধ্যে বে গুরুপাদপল্াশস্ 
গ্রুপের শান্্ীয় বিধান আছে তাহা সাঁমান্ত মনে করা উচিত নহে। ইহা নিশ্চয়ই 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩২৭] ওুলজলিষ্টী | ১৯৯ 





নাশ ১! 


বুঝিতে ভইবে যে, ভগবান আমাদের ধারণা অনুযারী বূপবাঁরণ করিয়া গুরুরূপে 
জগতে আগমন করিয়া থাকেন। 

স্বীয় গুরুদেবকে সবলপ্রাণে ভাঁলবানিয়া। তীহাঁর চরণে আত্মসমর্পণ না, 
করিলে উদ্ধীরের আর উপায় ক? ভগবানকে পাইতে হষ্টলে গুরুদেবকে 
ভগবানের স্তায় জ্ঞান করিতে হইবে, নতুবা ভগবানকে পাবার সম্ভাবনা নাই । 

শুরু নিশ্চয়ই দাঁযান্য বস্তব নেন] গুরু ইষ্টদেবের ভাবে মনুষ্যব্ূপে জীবকে 
ক্কতার্থ কৰিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন ।. | 

“গুরুরূপে কুষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে |” 

সেইজন্ত গুরু, ইষ্টদেব ও মন্ত্র অভেদ ভাঁবিরা উপাসনা করিতে হয়। তাহা 
হইলে হৃদয় সরল হইবে, বিষয়ের মল্িনত) ও ইন্দিয়ের প্রলোভন দুরে যাইবে । 

যতদিন আমাঁদের নিজ গুরুদেবের উপর ভগবদচ্ছানে বিশ্বীস ও ভক্তি ন! 
আসিবে এবং যতদিন গুরুদেব প্রাণের মহিত নিজ শিষ্যের বথার্থ মঙগলকা ঘন! 
না করিবেন, ততদিন উক্ত গুরুকরণ প্রণালী একটা ব্যবসা ও সামাজিকতা রক্ষা 
ভিন্ন অন্য কিটুই হইতে পারে না । ততদিন আমাদের দুঃখের অবসান নাই, 
ততদ্দিন আমরা ভগবান হইতে অনেক দূরে আঁছি ইহ নিশ্চয় জানিতে হইবে । 
ভাই বলি, ভাঁইসকল এন, প্রাণের বাঁকুল তার 'দহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা 
করি যেন আমরা সদ্গুরু পাইয়া! তীহাঁকে সরলপ্রাণে ভগবান বলিয়া জানিতে 
শিখি, তাহা হইলে আমরা দেই দয়াঁঘয় গরুর পায় ইহজগতে আনন্দে কাটাইয়া 
নিিবপ্রে সেই আনন্নধামে যাইবার উপযুক্ত হইতে পারিব। 

গুরুদেবকে সহুষ্ট করিতে পাঁরিপে কি পার্থিব কি পারমার্থিক সকল কাধ্যই 
নিতান্ত অসপ্তব হইলেও অনায়াসে সাঁধিত হইতে পারে। এখানে আমরা একটা 
প্রাচীন উপাধ্যাঁন বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব । 

পূর্বকালে কোন এক পরমটবষ্চব গঙ্গাতীরে আশ্রম সংস্থাপন করিয়া তথায় 
যাস করিতেন। তীহার অনেকগুলি শিশ্য ছিল; কলে তাঁহার সেবাশুশ্রা 
বরিষ্ত ও তীহাঁর আজ্ঞান্ুনাঁরে কার্য করিয়! তাহাকে সখী করিত। এই শিষ্য- 
গণের মধ্যে একজন শিষ্ের প্রীগুরুদেষের উপর অটল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি 
ছিল। তিনি প্রীগুরুর অনুমতি ব্যতীত কোন কার্যাইবিরিতেন না এবং পরীপুরু- 
দেবের দেব! ব্যতীত তীষ্চার অন্য কোন সাঁধন ভজনও ছিল না। 

গুরুদেবও শিল্বর্গশকে প্রাণের সহিত ভাঙবাসিতেন, সকল সময়েই শিষ্তাগণকে 
সুপদেশ দিতেন) তিনি শান্ত ও ব্র্ধনিষ্ট ছিলেন । সদা শিশ্যগণের হলের 





২০০ ভক্তি, [১৮শ বর্ষ, »ম ও ১ম সংখ্যা! 





জন্ত কারদলোবাক্যে প্রার্থনা বিরিভে | 

একদিন উত্ত বৈষ্ৰ কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা . 
করার তাহার শিষোর প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইল) তিনি অস্থির হইয়া কীদিতে 
লাগিলেন ও শ্রীগুরুদেবকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিবেন ইহা “ভাবিয়া নিতাস্ত 
অধীর হইলেন। উহাতে দয়ালগুরু অনেক রকমে শিষাকে সান্বন! করিলেন ও 
বজিজেন যে, “যতদিন আমি না আসি ততদিন তুমি গঙ্গাতীরে উপাসনা করিও 
তাহা হউলেই আমায় পুজা করা হইবে ।” 

দেইদিন হইতে উক্ত শিষ্য আর গঙ্গাজলে পাঁদম্পর্শ করিতেন না, তটস্থ হইয়া 
সাহার অর্চনা করিতেন; এবং পাঁন করা ভিন্ন অন্ত কোন কার্যে গঙ্গাজল 
ব্যবহার করিতেন না। ইহ দেখিয়া অন্তান্ত শিষ্যগণ তাহাকে উপহাস কবিতে 
লাগিলেন। তিনি স্থিকবপ্রতিজ্ঞ, কিছুতেই টলিলেন না, গুরুর আজ্ঞানুসারে 
কার্য করিতে লাগিলেন, এবং কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিক্ন] বলিতে লাগিলেন !-- 
"গুরুদেব ! সদা বিষয়মদে মত্ত হইয়া, ইন্দরিয়সেবায় রত থাকিয়া তোমার আজ্ঞানগু- 
সারে কাধ্য করিতে পারিতেছি না । কবে মামীর সেই গুভদিন আঁসিবে, ষে- 
দিন মনেপ্রাণে তোযষার ভাব বুঝিয়৷ তোমার আজ্ঞাগ্সারে সমস্ত কাধ্য তোমারই 
কাধ্যবোধে করিতে পাঁরিব। কবে তোমাকে হৃদয়রথের রথী করিয়া মনরক্জু 
তোমার হাতে দিতে পাঁরিব এবং তুমি আমার ইন্দ্িক্সগণকে তোমার ভাবে 
ধিভোর করিয়া ঠিক পথে চালাইবে। গুরুদেব! কেমন করিয়া তোঁমাঁকে 
হৃদয়েস্বর করিতে হয় জানি না, তুমি দয়া করিয়। না শিখাইলে আর আমার উপায় 
নাই। দয়াময় | দয়াকর |” | 

: এইভাবে দিন যায়, কিছুদিন পরে গুরুদেব আশ্রমে প্রত্যাগষন করিলে 

শিশ্তাগণ বথাবিধি তঁহার অর্চনা করিয়া কথায় কথায় & নৈঠিক শিক্যের বিষয়ও 
হাথ গুরুদেবকে জাঁপন ফরিলেন। তিনি মনে মনে সমস্তই বুঝিলেন এবং 
: ঈফং হস্তি করিয়া “ দেখা! ধাতব” এই মাত্র বলিলেন! 
.. একদিন তিনি স্লান কবিবার জন্ত সমস্ত শিষ্যবর্গ লইয়। গঙ্গা গেরেন এবং 
 আফগল| গঙ্গাজঙগে সেই প্রি শিষ্যকে বজিলেন,-বওস ! আমায় 
গামছাখানি লই! আহিল?” ইহাতে শিষ্য উভ্যসম্কটে পড়িলেন। ডিনি কিরূপে 
 শক্ষাজিলে পাঁদস্পর্শ করিবেন ইহ! ভাবিয়া অস্থির হইলেন; এ দিকে গুরুদেষের 
মান্তা পালন না করিলেও মহা অনর্থ হয্ব--অবশেষে তিনি গুরু-আজ্ঞাই শিয়ো- 
ধার্য বিবেনা করিয়া গামছা লনা বলে নাধিতে উ্ত হইলেন। 


টবশাঁখ ও 'জোষ্ট, ১৩২৭ নীললাগান্ন। ২০১ 
পসরা 
গুরুতক্তির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, গুরু-কুপায় হয়না এমন কি আছে? 


শিষ্যু যেমন গঙ্গাজলে পা দিলেন অমনি প্রত্যেক পদের নিশ্পে একটা করিয়া 
পন্ন' প্রপ্চুটিত হইতে লাগিল; শিষ্যও অমনি তাহার উপ্রর পা দিয়া অনারাসে 
গুকদেবকে গাঁমছ! দিয়া আসিলেন। তখন অপর শিষ্যগণ তাঁহাকে ধন্তবা - 
দিয়া.এতদিন তাহাঁকে বিদ্প করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষম প্রার্থনা পূর্বক তাহার 
পদধুলি মস্তকে লইয়া! সকলেই আপনাঁকে কৃতার্থ মনে করিলেন। 

শিষ্য! তোমার 'গুরুভক্তি ও গুরুবাঁক্যে বিশ্বাসকে কোটি কোটি নমস্কার 
করি । আজ জগৎ তোমার গুরুনিষ্ঠার ফল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া! ভোযাঁর নিকট 
হতে শিক্ষা করুক যে, কেমন করিয়া গুরুসেবা করিতে হয় ও গুরু আল্ঞ। পালন 
করিতে হয়। আমি অতি অধম, আমাকে আশীর্বাদ কর, ষেন হৌমার চরণধুলি 
লইয়া তোমীর অচল অটল বিশ্বাস ভক্তির কণাঁমাত্রও লাভ করিতে পাৰি। 


লীলাগান বা রসকীর্তন। 
( কীর্ডনবিশাঁরদ শ্রীমুক্ত বাখালদাস চক্রবস্তী লিখিত।) 
( পলীবাসী হইতে উদ্ধত । ) 

সাধকপ্রবর নবরূদিক কবিমুকুটমণি শ্রীল জয়দেৰ গোস্বামী, চও্ীদাঁস, 
বিদ্ভাপতি, বামানন্ন বায়। বিষ্বমঙ্গল ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ রসগীতিগুলিরু, 
ধচস্সিতা। তাহারা হদয়-নিকুঞ্জে আরোপে যে সকল লীলা দর্শন করিতেন ভাষায় 
সেই সকল লীলা-বদ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ই সাধনের সাঁধয বস্ত,_-পাঁথিব 
সামাগ্ত গীতিকাঁব্য নহে; তাহারা সখিভাবাশ্রিত সাধক ছিলেন বলিয়া এই সকল 
অপ্রাকৃত লীলা বর্ণন করিতে পাঁরিয়া ছিলেন। ইহাতে একাধারে পাত্ডিত্য, 
ফবিত্ব, রচনাঁলালিত্য প্রভৃতি সমস্ত গুণই বর্তমান আছে, স্বততাং ইহ! ভক্তজনের 
লহিতই আশ্বাঁদনের সামগ্রী । 

দেশ কাল-পাত্র ভেদে এখন দেব গড়িতে সর্কর বানর হইয়া পড়িতেছে। 
ঘাঁটে, মাঠে, €খাঁনে সেখানে এখন তাই এই সকল রসগীতির ছড়াছড়ী দেখিতে 
পাওয়া যায় । মদের দোকান, চাটের দোকান শ্রঞ্ৃতি অপবিত্র স্থান্েও এখন 
ইহা গীত হয়। ' বাবাজী মহ্াশয়গণ মা দিতে গিয়া অকাতরে সকল স্থানেই 
এ সকল পদাবলী গান করিয়া ধেড়ীন,__অথচ ইহার যে কি মূল্য, তাহা তাহাদের 
গোঁচির নাই ; নেই জন্তই এ সফল পদাবলী গান কতিয়া আপনাদের নৈমিত্বিক 
নাম দেওয়! কার্য সমাধান করিনা থাকেন। বদি বলেল যে, পতিতপাবন 

২৬ 








৯০২ ভত্তিন। [১৮ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা 





দয়ালশিরোমণি প্রীপ্রীচৈতন্তদেব ষবনদিকেও ত নাম দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, 

তবে আঁর ভাঁহাঁতে তেমন ক্ষতি বা দোষ কোথায়? কিন্তু, মনে রাখিবেন__ 

তাহা এই রগ লীলা-গীতি নহে, তাহ! শুদ্ধ নামসংকীর্তন। যাহা সর্বত্রই গীত 
হইতে পারে! কিন্ত লীলা বল অধথা-স্থানে গীত হইলে অপরাধী হইতে হয়। 

নীলাচল অবস্থিনি কালীন প্রীমন্মহাগ্ভুর তিনটি দশাঁর সময় অতিবাহিত 

হইত,_-বাহ, অদবাহা, আর অন্তর্দশা। বাহাদশায়' নামসংকীর্ভন, অদ্ধবাহো, 

গ্রলাপ বর্ণন এবং অগ্তর্শায় এউ্র আমার স্বরূপ দামোদর ও রামাপন্দ রায় সঙ্গে 

গন্ভীরা-ভিতরে অভিগভীর রজনীতে ত্র সকল লীলা-রস আস্বাদন করিতেন। 
অতএব ইহ! আমাদের স্মরণ-মননেরই গোপনীয় ধন, পাত্র ভেদেই ইহার আস্বাদন 

হওয়া সম্ভব । 

| অধিকারী নহে ধন্ম চাহে আচবিতে। 
ততকাঁলে বিনাশ হয় হাসিতে খেলতে ॥ 
যকালীন গোদাবরী তীরে আ্রীমনাহাপ্রভূ ভক্তপ্রবর বাখানন। বাঁয়কে সাধ্য 

নিণয় বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ততৎকালে তিনি বর্ণাশ্রমধন্ন প্রভৃতি অনেকানেক 
সাঁধনভক্তি বর্ণনা করায়, শমনুহা প্রভূ তাহা গ্রহণ করিলেন না। তজ্জন্ত রামাননা 
রাঁয় যথাক্রমে সর্বসাধ্য ব্রজভক্তির বর্ণন করিলেন। প্রভু আমার শান্ত, দাস্তা, 
সধ্য ঝাংসল্য প্রভৃতিকে “এহোন্িম” বলিলেন বটে, কিন্তু তখনও রায়কে বলিলেন 
থে, ষদ্ধি ইহার উপর কিছু থাকে তাহাই বর্ণনা কর। রায় তখন মধুর রসের 
বর্ণন করিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন-_ইহাই সাধের অবধি হইল। তবে 
এইভাঁবের অধিকারী একমাত্র গোীগণ, অন্ঠের ইহাঁতে অধিকার নাই । 
অতএব অজিতেন্দিয় ব্যক্তির ইহা বলিবার বা শুনিবাঁর অধিকাঁর কোথায় ? 

. শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীমক্সহাপ্রভৃর শ্বরূপ-লক্ষণাদি দেখিয়া নিশ্চয় বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, ইনি একজন সামান্ত সন্সযানী নহেন, দেবা ঝাধ্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর, 
তথাপি তত্ব বস্তুর গৌরব রক্ষার নিমিত্ত সহসা প্রকাশ নাঁ করিয়া! ক্রমে ক্রমে 

বর্ণন করিলেন। ন্ুতরাঁং ই! যে আমাদের হৃদয়ের ভাঁব্যনিধি, তাহাতে আর 

অনুমাত্রঞ্দনদেহ লাই। তাহার প্রমাণ খণ্ডিতা-রসের এই পদটিতে প্রমাণিত 
 হুইতেছে। খণ্ডিতা-নায়িকা শ্রীমতী বৃষতাঙ্ছননিনীকে রসিকশেখর ভীষণ 
 ৰলিতেছেন- এ ধনী মানিনী করছ সঞ্জাত। | | 
| রা তুয়া কুচ ছে ষঘট- ্‌ হার ভূজঙ্গিনী 

 দ্তাক উপরে ধরি হাত ॥ 


ইবশাগ ও জৈষ্ট, ১৩২৭; ভলীতলাগান্ন। ২০৩ 
তুয়। বিন! হাঁম যদি পরশ করি ফৌয়। 


তুর হার-নাগিনী কাঁটব মোয় ॥ 
হাঁমানী বোলে ষদ্দি নে পরভীতি | 
.বুঝিয়া কর শাতি যে হয় উচিতী ॥ 
ভুূজপাশে বাধি জ্খন পর তাড়ি। 
পরোধর-পাথর হিয়ে দেহ ডাঁরি ॥ 
উর-কারাগাঁরে বাঁধি বাখ দিবান্াতি। 
বিদ্ভাপতি কহে উচিত ইহ শাতি ॥ 

এ কথা কে বলিতে পারেন? সাঁমান্ত কন্দর্পপীড়িত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির 
বলিবার ইহ? সাধ্য হইতে পাবে কি? ঘিনি কন্দপবিজরী রপিকশেখর, ভিনিই 
ইহা বলিবার ও আঁচরিবাঁর উপযুক্ত পার। 

জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প, 
| রাস করে লয়ে গোপাগণ ॥ 

এ সব হর্দি আদিবসপুর্ণ অশ্লীলবাক্য হইত, তাহা হইলে মহাভাগবত 
বিগ্তাপতি ঠাঁকুর কখনই বর্ণন করিতেন নাঁ। তিনি সংযমী ভাঁবুক পুরুষ ছিলেন, 
তাই নির্ভষ্বে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। গীতগো বন্দ গ্রন্থের প্রারস্তে পল অয়দেৰ 
গোস্বামী দিব্য দিয়া গরিয়াছেন ফে,_ 

যদি হরিম্মরণে সরসং মলো 
যদ্দি বিলাঁসকলান্ কুতুহলং 
ম্ধুবকো মলকান্ত-পদাবলিং 
শন তদা জয়দেব-স্বরম্য তীং। 

অতএব অযোগ্য পাত্রে ইহা আলোচিত হইবার বস্ত নহে। এই সকল্গ 
পদাবলী বহুকাঁল পুর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহ! ধখনই গীত হইবে, তখনই 
নৃতন বলিয়া বোধ হয়; কখন পুরাতন হুইবাঁর নে। কারণ, ইহ। লেখনী-সাঁধা 
কবিত| নহে, আরোপসিদ্ববস্ত,-_সাক্ষীজীলা দর্শন না হইলে এপ বিত হইবার 
মহে। এই সকল লীলারস্বর্ণনকাঁবী মহাঁজন্গণ সখিকৃপায় সখিদ্বেহ লাভ 
করিয়া সাক্গাঁৎ দর্শনে বাহ! বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, ভাবের ভাগাবের জিনিষ 
বণিক তাঁহার চিরকালই নৃতনত্ব থাকিবে এবং চিরদিনের জন্ত তাহা নব নবরূপে 
 শ্রকাশমানগ হইবে। | 
এই ম্লীলারস গানের কতকগুলি নিমক়-পদ্ধতি আছে। সময়োচিত ভিন্ন 





২০৪ ভ্ডক্তি । ।১৮শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা । 





এক সময়ের গান অন্ত সময়ে গান করিলে অপরাধী হইতে হ্ন। কেন না ইহা 
স্মরণমনন, উপাসনার ধন। ধ্যান ধারণাঁদি সাধনা হতেও উৎকুগু ভজন । 
পাছে নিয়ম বহিভূতি হয় তাই বৈষ্কব পণ্ডিতগণ “ক্ষণদা” ও “দগ্ডাঁত্মিকা” গ্রস্থ 
প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব উক্ত গ্রপ্থের প্রণালী অনুসারে এই লীলা-রস গান 
করা কর্তব্য কোঁন*পক্ষের কোন্‌ তিথিতে ও অষ্টকালীন কোন্‌ দণ্ডে কোন্‌ 
লীলা গ্লীত হইবে, তাহার বিশিষ্টরূপ বিধান কবিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া 
অভিসারিকা, বাসকসঙ্জা, উৎকন্ঠিতা, বি প্রলন্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতির 
কতকগুলি বিধিবদ্ধ প্রণালী আছে সেই সকল নিয়মান্ুসারে এই সকল লীল! গীত 
হইষে। অঁভিসারিকা-লীলাঁর কতকগুলি নিরূপিত বিধান আছে। প্রথমতঃ 
পক্ষভেদে-_কৃষণ ও শুর, দিতীয়তঃ গ্রীক্ষ, বর্ধা প্রভৃতি ষড়খহুর প্রকার ভেদ; 
তাহ। ছাড়া দিবাঁভিসার ও সমক্নির্ধীর স্বতন্ত্র। বাসকসক্জা ও উৎকণ্টিতাতেও & 
প্রকার খতুভেদ ও সময় নির্ধারিত আছে। খণ্ডিতাঁর আরও অধিক বিশেষত্ব 
গ্পাছে--নীয়িকা ও নায়ক ভেদ। ষে নায়িকার ঘোগা যে নায়ক, সেই মত 
ক্উক্তিতে গন করা কর্তব্য) এক নায়িকার গান অন্ত নাকের উক্তিতে গান করা 
চলিতে পারে না। 

যে স্থানে লীলাগান হইবে, তথায় বিছানা দেওয়া অনুচিত। পাছুকা লইয়া 
গমন, তাঘুল চর্দন, ধূমপান প্রভৃতি একেবারে নিষিদ্ধ। শ্রীধাম নবদ্বীপ, 
শান্তিপুর গোঁশ্বামী-মালীপাড়া প্রভৃতি স্থানে বহুকালাবধি এই প্রথা প্রচলিত 
আছে। অনেকানেক পল্লীগ্রামে এই নিয্নম এখনও দেখিতে পাঁওয়া যায়। 
এই নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকিবার কারণ এই ফে,--ষে স্তানে ভগবল্লীলা গীত হয়, 
'অবশ্ঠই সেই স্থামে লীলাকারী প্রভূর শুভাগমন হইয়া থাকে । তাহার প্রমাণ 
ভ্রীত্তগবান্‌ জ্রীমন্‌ নারদর্খষিকে বলিয়াছিলেন (ষ, যে স্থানে আষাঁর লীলাঁগান হয়, 
আঁমি মিশ্চয় সেই স্থানে বিরাজ্জিত থাকি । আমরা যখন কোন গুরুজনের 
সাক্ষাতে এরূপ আচরণ করিতে পারি না, তখন লীপাগান স্বানে রন্ূপ আ'চত্রণ 
কখনই সম্ভব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ & সকল আচরণে অন্তযনস্ক হইতে 
হয়, অন্তমনা হইলেই শ্রবণের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হয় ; কেন না, 

নিরুপাধি কৃষ্ণ-প্রেম উপাধি নাহি সয়। 
উপাধি হইলে এক বিন্দু নাহি বয় ॥ 

অতএব অতি.পবিভত্রভাবে ইহ কীর্তন .ও শ্রবণ করা কর্তব্য; 'অন্তধা ঘোরতর 

স্মঙগবীধ খটিয়া থাকে । শ্রীমন্‌ মহাঁপ্রতু সনাতন গোম্বাধীকে শিক্ষাচ্ছলে শ্রবপ- 
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কীর্তন যে চৌবত্রি ভ'ক্তর অন্তর্গত, তাহা অন্ুমতি করিয়াছিলেন। শ্রী চৈ তন্ত- 
চণ্সতামূত গ্রন্থে শ্রীল কষদাঁস কবিবাঁজ বলিয়াছেন ষে।__ 
নিত্য সিদ্ধ কৃষ প্রেম উপাধি নাহি সয়। 
উপাধি হইলে এক বিন্দু নাহি বয় ॥ 

এই বরসলীলা যিনি গান করিবেন তাঁহার বিশেষরূপ যোগ্যতা থাকার 
প্রয়োজন। আহারাদি সবই তাঁহার সাহ্িকভাবে হওয়া! উচিভ। তাহা ছাড়! 
প্রথযতঃ কিছু লেখাপড়া জানা প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ মহৎ্সঙ্গ করিতে হইবে, 
নতুবা এই অপ্রাকৃতলীলার কখনই শ্দুত্তি হইতে পাবে নাঁ। যে লীণা গীত হইবে, 
সেই লীলারস যদি গায়কের হৃদয়ে স্ফুত্তি পায়, তাহা! হইলেই কীর্ডনে ও শ্রবণে 
পরমাঁনন্ন লাঁভ হইবে; নতুবা ভেকের কোলাহল যাত্র,বুথা পরিশ্রম করাই 
সার হয়। এটি আবার সৌভাগ্য-সাঁপেক্ষ ; বহু জন্মের সুকৃতি না থাকিলে 
নিতালীলা শ্ফুত্তি হইবার নহে। তবে, বস্তৃশক্তির গুণ কখনই নষ্ট হইতে পারে 
না, তদ্ভাঁবে চিত্তাপণ করিলে অবশ্যই কোঁন না কোন সময় সেই বসের আঁবিভাব 
হইবে; অতএব লীলা-কীর্তনকালীন গায়ক মাত্রেরই নিবিষ্টচিত্ত হওয়া কর্তব্য। 

যিনি এই লীলা-গাঁন কীর্তন করেন, তিনি অবশ্ঠই সৌভাগ্যশালী, তাহাতে 
আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । যদিও অর্থ গ্রহণ কৰেন বটে, তথাঁপি ইহা স্বাত্বিক 
উপযর্জন। এই অর্থই পরকালের সহায় থাকিবে । তাহার আদর্শপ্রমাঁণ পুষ্প: 
বিক্রেতা ও মাংসবিক্রেত1 ; উভয়েই ব্যবসা করে এবং উভয়েই মূল্য গ্রহণ করে, 
কিন্তু ইনার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য এই ষে, পুষ্পবিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করে ও শগন্ধ 
ভোগ করিতে পাঁয়। আর মাংসবিক্রেতা। মূল্য পায় বটে, কিন্তু ছুর্গন্ধভোগ 
করিতে বাধ্য হয়। আর একটি কথা এই যে, পল্লীগ্রাযে চাষী লোকদিগের 
একটি কারবার আঁছে, তাঁহারা কলুকে সরিষা কিংবা তিল দিয়া থাকে; কথা 
থাঁকে যে, সেরপ্রতি এত পরিম।ণ তৈল দিতে হইবে । কলু যথাসমষ্ধে তাহার 
বাঁটাতে তৈল ও খোল পহুছাইয়া দিয়া যংকিঞ্চিং “বানি” লইয়! যায় গৃহস্থও আপন 
তৈল-খোল বুঝিয়া লয়; কলুর কিন্তু, পের তৈলে ঘানি গাছটি পাঁকিয় যায়। 
ইহাঁও সেইপ্রকার, পরের তৈলে গাছ পাকে মাত্র। 

লীলা-কীর্ভন গারকের ছুই চারি খানি গোশ্বামী-গ্রস্থ পাঠ করা নিতান্ত 
প্রয়োজন । বিশেষতঃ শ্রপাদ শ্রীরূপ গোম্বামী কৃত উজ্জবলনীলমণি গ্রন্থ খাঁনি 
অধ্যয়ন কর! এক্াস্ত কর্তব্য । এই গ্রন্থ খানি বৈষ্ণব মহোদয়দিগের অলঙ্কার 
শান্্র। নাক-নান্ধিকাঁর ভেদ গ্রতৃতি সমস্ত বূসই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 


১০১৬০ 


'ভভ্তন। 
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অতএব এই গ্রন্থ খানি অধ্যয়ন না করিলে, লীলা গাঁন কীর্তন সুচাক্ুূপে সম্পন্ন 
হয় না। ইহার আঁবাঁর একটি গুরুতর ব্যাপার আছে। একজন গাঁরক গান 
কবিতেছেন, তাঁহার পৰ আধ একজন গায়ক গান করিবেন,_পূর্ব নিয়োজিত 
যে রসেব যে পদে গান রক্ষা করবেন, পরবস্তী গায়ককে সেই বসের সেই পদের 
আন্বরূপ নবদ্বীপ লীলা অর্থাৎ গৌরচন্দ্র গান করিতে হইবে, তাঁহা হইলেই ব্রজ- 
লীলার পরিকর নবদ্বীপলীলায় যে কি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তাহা জানিয়! 
রাখ নিতান্ত প্রয়োজন । তাঁহা জাঁনিতে হইলে “স্বরূপ নির্ণয়” ও «“গৌরগণোদ্দেশ” 
গ্রন্থ পাঠ কক্জিতে হইবে । ইহা ছাড়া “আখর” দেওয়াও একটি গুরুতর কাধ্য। 
পদের ভাব বাঁজীঁয় রাখিয়া রস পুষ্টি করিয়া আখব দিতে না পারিলে রসাভাঁস 
দোষ হয়, ইহাঁতে উপাঁসনার পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হয়; অতএব বিশেষ বিবেচনার 
সহিত সাবধান হইয়া আখর দেওয়া কর্তব্য। ফলতঃ উপাঁসক ব্যক্তি ভিন্ন কেহ 
এই জীলা-গাঁন করিবার অধিকাঁতী হইতে পারেন না। ছৃঃখেব বিষধ, এমন যে 
সাধনের ধন-_চিন্সয়রস যাহাতে সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহার যে কতদ্‌র 
ব্যতিক্রম ঘটিয়ছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। *  *  *॥ 


স্রীপগোস্ামীরুত শ্রীচৈজ্যাষকের 
বঙ্গাহবাদ। 


(৯) 
প্রেমাধিক্যে নরবপু করি অঙ্গীকার । 
সুরবুনন সদ করে উপাসনা ধার ॥ 
ক্বভজন পরিপাটা কর্্মযোগ-হীন । 
শিখাহলা শ্বব্মপাঞ্ে যে ন্াসী নবীন ॥ 
লঙ্গমীবান সে চৈতন্ত কভূ কি আমার । 
দৃষ্টিপথে সমারূঢ হবেন আবার ? 
(২) 
অভয় আশ্রয় স্থান সুষেশ বৃন্দের। 
পরতম তত্ব সর্ব উপনিষদের ॥ 
ইহ পরলোঁকে সর্বধন মুনিদের । 
ফুততিমান মধুবতা! দাত ভকতের ॥ 


অশ্বুজ-লোন্না গোপকুলাঙ্গণা যত। 
তাঁদের পবিত্র প্রেম সধাসাঁর ভূত ॥ 
লক্ষ্ীবাঁন সে চৈতন্য কভু কি আমার। 
দৃিপথে টি ই আবার? 


জগতে অতুলনীয় প্রেমভক্তি ধনে। 
হেন স্বরূপের পোষ্টা কপামূৃত দানে ॥ 
অছৈত আচার্য্যপ্রিয় শ্রীবান-শরণ। 
পরম পুরীরে ধার গুরু আচরণ | 
উৎকল অধিপে কৃপা প্রদানে তৎপর । 
দীনের উদ্ধার কর্তা হরি ছুঃখ-হর ॥ 
লক্ষীবান সে চৈতন্ভ কত কি আমার 
দষ্টিপথে সমারঢ হবেন আবার? 
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(৪) 
অর্ধ,দ কনপ্সম মধুর প্রভ'য়। 
গ্রতান্বিত, লর্বজীবপ্রিয় ধার কার ॥ 
জিতেঞ্িয় যশীবুন্দ শিরোবিভূষ্ণ, 
অরুণ করাঁভ ধার গেবিক বসন ॥ 
হিরণ্য সুষমা গঞ্রি অঙ্গরুটি যাঁর । 
ভক্তি সুখাস্বা্দে মত্ত ভ্রম অবতার ॥ 
লঙ্গীবাঁন সে চৈনন্য কভ,কি আতা | 
টৃষ্টিপথে সমারূঢ হবেন আবার ? 
(৫) 
হরেরৃষ্ যন্ত্র উচ্চে উচ্চারণ বশে । 
নাচিত রসন! নাম-মূরতি পরশে | 
ংখ্যা লক্ষা হেতু কৃত গ্রন্থিত স্বন্বঃ 
কটি-হুত্রে, উদ্ভাসিত ধার বামকর ॥ 
আকর্ণ নয়ন, খেলাবসে আঁকুঞ্চিত। 
হইত যাহার ভজ আজাম্লম্িত | 
লক্গীবান সে চৈতন্য কত, কি আমার । 
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আবার? 
(৬) 
সিদ্ধুকুলে কুস্ুমিত উপবন চন্্। 
হেরি বীর খুন্নারণ্য মুহুমনে হয় ॥ 
সেই স্থৃতি সহজাত প্রেষের গীড়নে। 
গত-ধৈধ্য-বিভূষিত সাত্বিক ভূষণে ॥ 
কোথাও বা ভক্তিরসে রসিক বাঁহার। 
নাঁচিত রসন! কৃষ্ণ বলি বারবার ॥ 
সে 'চৈতন্ত লক্মীবাঁন কভ, কিগো আর র 
দৃষ্টিপথে সমারূঢ় হবেন আমার? 


১ 
বাঁক নীলাচল-পতিব সদনে। 


বিপুল প্রেমের উর্দমিজনিত নর্তনে, 

রাজপথে মহাঙ্লাদ মগ্ন অচেতন, 

তনু ধান পঞ্চশর গরুল খণ্ডন, 

সহ্র্য কীর্ভন রত বৈষ্ণব নিন, 

বাখিত বেষ্টিত করিঃ ব্যাকুল-হৃদয় ॥ 

সে চৈতগ্ঠ লক্্ীবান ক্ভ, কিরে অ।র 

দৃষ্টিপথে সমারূঢ হবেন আমার ? 
(৮) 

নয়নানুধা বাঁপাঁতে সিকিত ভূতল। 

উচ্চ সংকীর্ভন রত আনলে বিহ্বল ॥ 

কদন্ব কুস্ুমগুচ্ছ নবীন কেশর | 

জিনিয়া! নিবিড় রোমহর্ষে মনোহর | 

পরিবুত সর্বঅঙ্গ শোভাবর ভাণ্ডার । 

ঘন স্বেদবিন্দু পুঞ্জে সিক্ত তন্ন ধার ॥ 

লঙ্মীবান সে চৈতক্ক কভ। কি আমার | 


'দৃষ্টিপথে সমারূট হবেন আবার ? 


(৯) 
স্থবিশ্বাস সমুজ্জল শুদ্ধ বুদ্ধিমান । 
পড়িবেন গৌবুষ্ঠক যেই বিগ্যাবাঁন ॥ 
শ্রীগৌবাঙ্গ অমলপদ আনন্দ-আকবে। 
প্রেমেরলহরী তাঁর স্কুরুক সত্বরে | 
(১৯) 
বন্দি প্রত, শ্রীবিপিন-বিহবারী-চরণ। 
চিত্ত সিংহাঁসনোপরি করিয়া স্থাপন ॥ 
গোৌর-প্রেমদৃত বাঁষদাঁসের আদেশে । 
গৌড়ীয় ভাষায় গৌর অষ্টক প্রকীশে 
শ্রীহরি-শ্রীআহলাদিনী সত সতাদাস । 
ওক্তবৃন্দ কৃপা করি' পুর্ণ কর আশ ॥ 


জীসতাচর্ণ চক্র । 


২০৮, ভত্তি। [১৮শ বর্ষ, ৯ম ও ১তম সংখ্যা। 


কপণের ধন। 
লেখক--ঞযুক্ত ভূপতিচরণ বসু । 

কপণ অতি যত্রে সঞ্চিতধনের রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিধেশ করিয়া খাকে। 
অতি গোপনায় স্থানে সুদচ পেটিকা মধ্যে ধনগুলি বন্গা কারয়া নিরন্তর ধনের 
চিন্তাতেহ কাঁলযাপন করে। এধ্যে মধ্যে নিশখ সময়ে--জগতের সকল প্রাণী 
নিদ্রায় অভিস্থৃত হইলে__ব্কপণ পেঠিকা উদ্দটন কার্য়া সঞ্চিত ধনগুধি এরূপ 
সতকভাবে ও নিঃশবে পরীক্ষা করিয়া দেখে যে, যেন তাহার শবে গৃহস্থ 
কাহারও নিপ্রাতঙ্গ না হয়, বা রজনাচর কোন প্রাণা উহার শব্দ শুনিতে না পাঁয়ু। 
ধনগুলিতে হাত লাগলে পাছে মলিন হইরা যায় বা ধনের আয়ু ক্ষয় হয়, এই 
ভয্ে কপণ ধনে হস্ত পধ্যন্ত স্পশ করায় না। ধনের ক্ষয় কিছুতেই হইতৈ দেয় 
না, পরিপুষ্টি সাধনেই সতত চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকে । . আহার নিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়া ধনের বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণে অহোরাত্র নিবুক্ত থাকে । আহার, বিহার, 
সুখ, শাস্তি, ধন্ম, অধন্ম (কছতেই কপণের মন থাকে না, মন থাকে কেবল ধনের 
দিকে সমাভস্থ শোক বা আম্মার স্বজনগণের সহিত কৃপণ কথা কহিতেও 
ভাঁলবামে না । কারণ, কথা প্রসঙ্গে গুগুধনের কথ1 পাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলে। 
ফলে কূপণ ধনকেও রাখে অতি নিভৃতস্থানে এবং অপনাকেও নিভতস্থানে 
রাখিয়া সদাসক্ুক্ষণ ধন-চিন্তাতেই রত থাকে। কৃপণের ধন প্রাণাপেক্ষাও 
প্রিয়। সচরাচর শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া বায় বে, কৃপণ ধনের জন্ত প্রাণ 
হারায় তখাপি সঞ্চিত ধনের ক্ষয় বাঁসুনা করিয়া একটি পয়সাও ব্যয় করে না। 
ককপণ! ধুন্ত ভুমি, ধন্য তোমার ধন ও ধন্ত তোমার ধনের আসক্তি। তোমার 
্থায় ধনপ্রিয় লোক জগতের সর্ধব্রই বিরাজমান থাকুক ও তোমার নিকট 
শিক্ষালাভ কন্দিয়া অপর সাধারণে পরমার্থ ধন সঞ্চয়ে একাস্ত অনুরভ্ত হউক, 
ইহাই ভগবানের নিকট একান্তিক প্রার্থনা । 

পরম ম্লময় পরমেশ্বর জীবের মঙ্গল জন্ত, ভালমনা, সুখহুঃখ, আলোক 
অন্ধকার, ধর্মম অধর্মম, দিবারাত্রি, প্রর্ঠৃতি সকলই হৃষ্টি করিয়াছেন। কুপণ ও 
ধাতা তাঁহারই হষ্টি) আর তাহার হট প্রত্যেক বস্ত হইতেই জীবের উপকার 
সাধন হইতেছে এবং বিবিধ বিষয়ে জীবগণ বিবিধপ্রকারের উপকার লাভ 
করিয়া কৃতার্থ ও শিক্ষিত হইতেছে । এই কারণ বশতঃই মহাত্মাগণ জগতকে 
শিক্ষার স্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, জগতে ক্ৃপ্রণ ৷ 
হুইতে জীবের কি শিক্ষা ও উপকার সাধন হইয়া থাকে । 


২৫৯ 


রি স্পাণের ধমাম্তি ও আচার ব্যবহার আধার গ্তায় অজ্ঞ ব্যক্ষিগণের স্থল চক্ষে 
ই গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপদেশ লাভেচ্ছক সাঁরগ্রাহী সাধুগণ 
উহাদিগকে অনুকরণীয় জ্ঞানে সাদরে গ্রহণ ক'রয়। থাকেন ও কায়মনোবাকো 
'্গবাঁনের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, হে প্রভো 1 কৃপণের স্তায় তোমা 
গাম বা তোমার তত্ববপ ম্থাধনে আমার যেন অচল, অটল আসক্তি ও ভক্ষি 
'জগ্াায়। কপণের ধনে যেকপ অসাধারণ যত্রু ও ধনেব বক্ষপাবেঙ্গণে যেকপ 
ক্ীকাস্তিক মনোনিবেশ, ফোঁমীব নাম বা তোমার তত্বরূপ পরমখনেও যেন তব্দপ 
বু ও মনোনিবেশ জন্ম জম্মাস্তরে লাভ করিতে পাঁরি। কুপণ যেসপ গ্প্রস্থানে 
টা পেটিক। মধো ধন বক্মা করিঘা) নিষশ্ুর ধম চিন্থার্তেই কালযাপন করে, 
আমিও যেন ৮্ইপ অতি গোপনীধ স্থাঁন দেহাভ্যন্তরে অহিশয় ঢ হদয় পেটিক। 
মধ্যে তোমার ঘাষ বা ভত্বকপ মতা রক্ষী কবিয়', নিষন্তব ভোমাঁক নাস জপ 
বা! তোমার তত্থের আলোঁচনাতেই কালন্দেপ বরিহে পারি। আঁব জগতের 
সক জীক নিক্রিত হইলেও, আমি যেন জাগরিত থঃকিছা, জদয়-পেটিকা 
উদ্দশটন করিয়া অমুঙ্যনিধি তে ম'ব নাম বা তত্ব বিবি অনুসারে নাঁড়িযা চাঁডিয়া 
আনন্দ অনুভব করিতে পাঁরি। কুপণ যেদপ পন কয় না করিয়া, সঞ্চয় করিতে 
সতত যত্ত্রধান থাকে, সামিও বেন দেঈিকপ তোমার নায় বা তত্বরহে হদস ভাঙার 
পরিপূর্ণ রাখিতে সর্বদাই যষ্ধান থাকি ও আঁগাঁর নিদ্রায় ভ্রশ্গেপ না করিয়া 
ভোমার লাম বা তাক্কের চর্চাঁভেই মনকে নিষত নিশুক্ত রাখিতে পারি। কুপণ 
যেখন গুপ্তধনের বথা ব্যক্ত করিবার তয়ে আম্ীয়প্জন ও অপরপরের সহি 
কথাবার্তা কঠিতে ভাল বসে না, জামিও যেন তেমনই কবির ভোঁমার 
নাষান্ুকী্তনাদি অতি গোপনে বাখিফা, অপার ও বার্থ কথাষ কাহাঁকও সাঁইত 
পঁরুমিত সময়ের বিশ্ুুমারও নষ্ট না করিয়'। এবং কপণের স্তাক্স অভি ন্ভিতস্থানে 
ধাঁকির) তেমিবি নামান কীর্তন বা ভজন সাঁধনাদি কার্য অতি গোঁপন-ভাষে ও 
নিরিক্ষপ্ত-চিত্তে সম্পাদন করিতে পারি । আর অধিক কি ধলিব, প্রো ! 
্কপণ যেরূপ ধনকে প্রাণাপেক্ষাও্ প্রিষ জ্ঞানে, ধনের জন্ত অবলীলাক্রমে প্রাণ 
হারার, আমিও যেন সেইরূপ তোমার নাম'নুকীর্তনাদি কর্মকে প্রাণাপেক্ষাও 
জআধিক আদরের ধন জ্ঞান করিয়া, উদ্ধার জন্য অবলীলাক্রযে প্রাণ পর্যযস্তও 
এেবসর্জন নিতে পাৰি । 
_. এই শিক্ষাগ্ুলি কূপণের নিকট হইঠে লাভ করিতে পারিলেই জীবের মহৎ 
বিরান সংসাঁধিত হয়। ইহা অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষা ওশিক্গার ফল মহং উপকার 
হ৭ 











সপ 


২.১০ ভক্তি | টশ বর্ষ, মম ও ১৭ সংখা 





আর 1কছুই নাই । কারণ এই শিক্ষার ফলেই জীবের ভব-হুঃখ দুর হইয়া খায় 
€ নিত্য সুখের উদয় হইয়া থাকে । 

কূপণ ও কুপণের সঞ্চিত ধনকে কবিগণ মবুষ্ষিকা ও মধুষক্ষিকার অফিত মধুঝ 
মহিত ভুলন| করিয়াছেন । অধুগন্দিকাশণ বন্থু পারিশমে সমস্ত দিন কুসুষ-নিচক্ব 
হইতে মধু আহরণ করিয়া কেবলই মণচক্রে সঞ্চর করিতে থাকে । সঞ্চিত 
মধুর একবিন্ও পান করে না) কিন্ত মধু অপহারক অগ্ুপন্ধীনে থাকিস, 
যখন খুঝিতে পাবে যে চক্রটি মধুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে ; তখনই অগ্নি প্রজ্জালিত 
করিয়া বা উপাধান্তর ঘারা মধুমন্সি কাগণকে বিন বা মধুচক্র হইতে বিতাড়িত 
করিয়া সমস্ত মধু অপহরণ করিয়া প্রস্থান করে। কুপণের ধনও এ প্রকারে 
অপহৃত €ইয়া থ'কে। হয তঙ্করে সুযোগ বুঝিয়া কুপণের প্রাণ বধ করিয়া 
“নগ্ন 25,313 দ্বান। অপহরণ করে, লা হয কুপণেব বাদ্ধকা কিংবা অসুস্থতা 
শিবস্সন রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ বা পঞ্চৰ প্রাপ্ত হইলে-_-আঁম্মীরস্ষজনে বণ্টন 
৮'ত্র' ল্ম। আম্মীয়স্বজন বা! প্রকৃত উত্তরাধিকারী কেহ না থাকিলে, যাহার 
গণ তক, সেই প্রাপ্ত হয় অথবা বাজার কর্ণগোঁচর হইলে, রাজা রাঞ্জকোষ- 
ুপ্ত করিয়' লন। কিন্তু বথা হইতেছে এই ষে, মধুমক্ষিকাঁদি ধদি মধু সঞ্চয় না 
করে তবে মনুষ্ের নিহ্য-বাবহাধ্ ও অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ ষে মধু তাহা 
কেমন করিয়া! ও কোথা হইতে পাওয়া যায়? বলিতে হইবে যে, জীবের' 
উপকার সাধন জন্ঠই পরম কাঁরুণিক পরমেশ্বর মধুষক্ষিকীকে সঞ্চয় করিবার 
প্রবৃত্তি ও সঞ্চয় কালে পিপাঁলিকা যা অন্ত কোন কীট পতঙ্গাদিতে ন্ট করিতে 
ন। পাবে এইজন্ত উপযুক্ত প্রহরণ সহ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন । 
কুপশের ধন সঞ্চয় ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রপুত্তিদাতাও সেই পরম কারুপিক 
পরমেশ্বর, তিনি যে কাঁহাকে ভাঙ্গিয়া কাহাকে গড়েন কাহার লইন্না কাহাকে 
দ্নেন ও কোন্‌ উদ্দেশে ফোন কার্ধ্য করেন, তাহা বুঝিয়া উঠ৷ কঠিন ব্যাপার। 
নৃতরাং স্বীকার করিতেই হয় যে, ভিনি যাহা করেন সকলই মঙ্গলের জ্বন্ত) 
তাহ! হইলেই, কপণের ধনাসক্তি ও সঞ্চয়ের প্রবুত্তি মঙ্গলেরই নয বলিতে হইবে ॥ 
হইতে পরে আমার স্তায় অবিবেকীর চক্ষে, কপণের আচার, বাবহার, নিন্দনীক্ক 
ও অতি কুংদিং। কিন্তু বিবেক ও বৈরাগ্য সম্পন্ন মহাত্মীগণের নিকট উহা 
হে গ্রশংসনীক্ব এবং সাধারণের অনুকরণীয় ও শিক্ষার উপযুক্ত, তাহাতে বিশ্দুমাজও . 
সন্দেহ নাই। ক্ুপণের ধন অনিত্য হইলেও কৃপণের আচরণানুযায়ী সঞ্চিত খ 
পরমার্থ ধন হে ভগবতঙ্ক, তাহা নিত্য, অক্ষর ও অব্যয়। কারণ এই মহাযদকে. 
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কেনই বিভাগ করিয়া লইতে পারে না, এ হহারত্র দান করিলেও ক্ষয় হর 
মা) এ মহাঁরত তস্করও অপহরণ করিতে পারে না, এ মহ'বু সঙ্গের জঙ্গী, 
'আঁপদের উদ্ধারকর্তাী, বিপদের কাঁগুরী ও পরিক্রাণের সম্বল । অতএব এই 
মহার সঞ্চয়ের প্রণালী কপণের নিকট হইন্ডে শিক্ষা করিতে হয়। কৃপণই এই 
হুল যন্ত্রের শিক্ষা গুক্ | 


রীস্্রীগৌরবিষুণপ্রিয়ার যুগল ভজন |% 


যদ যদা হি ধশ্মস্ত গ্রাণির্ভবতি ভারত 
অভুযুতানমধর্শন্ত তদায্মানং ক্জাযাহম | 
পরিত্রাণ সাঁধুনাং বিনাশান্গ চ দুক্তাং । 
ধশ্মস্ংস্থ।পনার্ধায় সম্ভবামি যুগে মুগে ॥ 
জ্রীভগবাঁন্‌ অজ্জ্ানকে বলিতেছেন হে ভারত । ধর্মের গ্ানি এবং অধর্খেয় 
অভ্যুখান হইলেই আঁমি নিজকে হৃটটি করি। সীঁধুদিগের পরিত্রাণের জন্ত, 
ছুষ্কতিদিগের বিনাঁশের ভন্া, এবং পরম সংস্কাঁপনের জন্গই আি যুগে যুগে অবভীশ 
হই। এবন্বিধ কার্ধ্যাবলীর যে কোন একটা কাধা সীধনের নিমিত্ত তিনি 
সময় সয়য় আসিয়া থাকেন । ভগবানের এপ আগমনকে ভীহার “আবার” 
হহণ বল! হয় । জ্রীভাগবতে উক্ত 'আঁছে “অবতাবো হাসংখ্যয়াঃ” ভগবানের তাসংখা 
আবতার। তন্মধো মত্হ্থ, বুশ্ম। বরা, নুদিংহ, বামন, পরশুবাষ, রাম। বলা, 
বুদ্ধ, এবং কন্ধী এই দশাঁবতারই আমাদিগের ঘধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ যদিও 
এই সমুদয় অবন্ার তথাপি ইহাদের সকল গুলির উপাসনা হয় না। অধিকন্ 
* ভক্তিতে প্রকাশের জন্য এই প্রবন্ধটা অ'মাদের নিকট আসিয়াছে । প্রবন্ধের প্রতিপাস্থ 
পগ্রীীগৌয়বিষুপ্রিয়ার যুগল ভজন” । আমরা নিরপেক্ষ ভাঁবে বিচারের জশ্য এই প্রবন্থাটী 
সক্ষিতে মুদ্রিত করিলাম | উদ্দেহ্য--ধদি কোন সহাদয় পাঠক এ সম্বন্ধে অলোঁচনা করিয়া ইহার 
চিজ) বিবরে কোন প্রন্ধ লিখিয়া সাধারণের গৌচর করেশ।  অআধ্জ কপ অনেকে অনেক 
ন্ট ধিহয়ের অবতারণা কণা গ্রমাণ প্রয়োগের জহ। যবাশন্ছি প্রস্তর কঈিতেছেন । সঙ্গে নঙ্গে 
্ একনন জধীব্যস্তিও প্রকৃষ্ট সাধুজম্মত যুক্তিদ্বারা আপাততঃ নৃতন নিবন্ধের হৃচনাও করিহেছেন। 
নাদের কোন মনে পক্ষপাত নাই। যাহা ভক্তিশান্ত্রম্মত ও সাধারদশর নিষেবা অমর! 
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রাই বথোচিত সমাদর করিব। বর্তমান প্রবন্ধ সন্থ্ধ প্রথমে অপ্মরা সাধারণকে আহ্বান 
নীিকেছি, পরে আমরা! সম্পাদকর মন্তবা প্রকাশ করিব। পরত্ত আমাদের ইহা নিবেদন 
চরে বে, কেহ থেন এই প্রবন্ধের অভকেই আসাদের মত বলিধ। গ্রহণ না করেন। পাঁধায়ণেস্ 
যা তি আানিভে পারিংল পরে আমাদের দত প্রকরশ করিব। €ত: সঃ) 






২২১২. জ্ক্ভিন। 1১৮ বর্ম, উম ও ১তয সংখা? 

| 1. 
নস্ল রন শি 
ইচ্ছাদের শক্তিও ভারিতমা করা হইয়াছে । “এতে চাংশঃকলাপংসং কফন্ধ 


ভগবান শ্বয়ম” এই সমুদয় শ্রীভগবানের অবহার হইলো উহারা অংশ কলা স্বরূপ, 





ফি জী স্য়ং ভগবান | এজন্ত ঠীহাকে শেন অবতার না বলিকা 
“আবহাঁরী" হইয়া থাকে । আবার ক্রম বিকাশের দিবদিয়া দেখিলে 


বুঝিতে পাবা যাঁর যে, ভঙ্ষ্টির পরু যখন ভুপঠি জলে নিমজ্জিত ছিল, তখন 
ভগবান শ্রেঠ মহস্ঞায়পেই জলমরদো জীবগণের ঈঙ্গে বিচার করিয়া বেদকে 
ধাঁপুণ করিয়া বাখিয়াছিলেন। তৎপরে স্কলভাঁগ জলসীমা হইতে কিঞ্িং উন্নত 
হইলে জল ও ভুলে বিচরণকা'রী কুক্দুরূপ গ্রহণ পূর্কক পুষে পৃথিবীকে ধারণ 
করেন। তদনম্থর স্থলভাগ আ্ামত হইলে ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করিয়া 
দশনঘারা পৃথিবীকে জলমপা হইতে উঠাইলেন। অনন্তর শুধু স্থলচর 
( পগুরই ) আবিভাব হয়; সুতরাং তিনিও অদ্ধ পশু ও অর্ধ নরারুনি নবসিংহ 
যুন্তি পরিগ্রহ করিয়া, হিরথাকশিপকে নিধন করেন অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষু্। 
মানবের আবির্ভাব হইলে তিন বামনদ্ধপে বলিকে ছলন! করেন) অতদনস্তর 
মন্রষুসমাজ ক্রমশঃ পুষ্ট ও বন্ধিত হইতে থাকিলে আভগবানও পরশুরামরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া নান প্রকারে শিক্ষা প্রদান করিলেন । উহার পরেই সমাজ 
পূর্ণতা লীভ করে। এজন ভ্ীরামচগ্জকে পুণাব হার বলা হয়। তিনি পিতমাতু 
ভক্তি, জাঁতিশ্সেহ, সেবক বাল্য, পরীগ্রেম, কর্ভব্যপরায়ণভা প্রভৃতির আদর্শস্থল 
হুইর। সযাঁজকে শিক্ষা প্রদান করেন। ক্রম বিকাশে ধখন পর পর জীবসমুহু 
ক্রমশঃ পুর্ধ পৃর্ঘ জীব অপেক্ষাঁও শ্রেগতা লীভ করিয়াছে ধরিয়া লওরা হয়, 
তখন জীভগবাঁন্‌ ভ্রমোযত জীবগগের নিকট ক্রমোনত ভাবে আসিয়'ই তাঁচাদের 
মঙ্গল বিধান টো থাঁকেন, শুরাং জীবামলক্ষাণ হইতে জু কষ্ণচবলবামকে উরুটতর 
বলিতে ভইবে। এবং স্রাহাদিগের হইতে হীগোবাঙ্গ নিভ্যাননা উতকু্টতম বলাই 
যুক্তিসঙ্গত । শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং অবতণরী বলিরাই তাহাকে অবতার শ্রেণীর মধ্যে 
গণনা করা হয় নাই। কিন্ত তাহার অবতীর্ণ হওয়া জন্বন্ধে শান্বযুক্তির অভান্ন 
মোটেই ন।ই | যুগ-ধন্দমর রন্সাকাঁরী যুগাঁবতার হিসীবে--শুর্ু রন্ধ স্তথ] পীত 
ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ” অর্থাৎ সভাযুগে শ্বেতবর্ণ হবি, ভ্রেতাযুগে বক্তবর্ণ ক্বীম; 
ঘ্বাপরে কৃষ্ণবণ শ্রীকৃষ্ণ, কলিকালে গীতবর্ণ শীগৌরাঙ্ছই উপান্ত ইহ]ই শীা্র-? 
বত মহাপুরাঁণে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত । এই অবতারগণের উপাসনা প্রণালী 
ক্রমোৎকর্ষনীল। গ্রথমতঃ উরামলগ্মণের্ই উপাসনা হইত বছ শতাবী, র্‌ 
জীপ্রীমীতারাথের উপাসনা ওচপিত হয়। ঘাঁপর যুগেও এখমন্: উফ 
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রামের উপ সনা গচ।লত ছিল ইহা বু শঙান্পী পরে আনে “মই উই রাধা 
কুফর উপাসনাতত্ব প্রচার করেন ।* 
তিনি ভু ীরাধারুধ্ের উপাসনা প্রচার কবাধ ভাঙাঁব পাদ অন্ত ভক্ত" 
বুনও জউইবাণাকফের উপাঁদনার সনোনিদেশ করেন ভঙাকে উর 
রূপে অবগঞ্ হইয়াও কেহ ভীহাঁকে উপাসনা কত ইস্থা কতো, 
গুৰু্পেই শুধু চিন্তা করিতেছেন। অনন্তর আদ্ব'টি ভক্ত রা টা ঈগ 1থ- 
গেত্রে ভাহাঁরই জীচরণ গ্রান্তে উপস্থিত হইডা তাহার ১ঠিগাপীর্ঠন কব্িতে 
আরগ্ত করেন। তিন গ্রচ্ছনভাঁবধারী ব্য) উহাতেত নিশে আপা উ গপন 
করেন। ঃ ভজগণের ভক্ষির প্রবল পন্ভ।শ্োতে উল্ত আপাও হব আসিয়া 
গেল। উ/দমিতাানন্ন প্রভু হীগে বাঙ্গের মহিষ £চারু ও ঠাহার ভ্জন 
ইউ করিতে লাগিজেন 1 মন 
“তভ গেরাঙগ, কহ গে'পাদ, লহ গোরাঙ্গ লাম স্‌ । 
যে জন গে রাজ ভজে দে 'আমাব্‌ প্রাণ ৫ ॥৮ 
উহাঁতেও যাহাঁব পাগাঁণ মন দ্রবীভূত হইল লা, ভাহাপধিগকে পরম দয়াল 
প্রভু ীমনিত্যানন্মদেব- 


চে 











বলে দঙ্তে কা ধাদ। 
জাষাবে কি, য়া তা ভিজ গোর হবি 0 
এইক্রপ প্রেম ও দীনতা দ্বারা জীগোবধন্জ জগডের আপামর াদারণের মধ 
5 হইতে থাকে । 
“তৃণাঁদপি স্থনীচেন তবো রব অহিষুণা । 
অন1ণিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সাদ|ছরিও ॥ 
গে্ড়ীৰ্‌ বৈষ্ণবধন্মের ইহাই মুখ্য উপদেশ এবং গেখন্মহাগু বর ইহাই শিক্ষা। 
নিজকে তৃণ অপেক্ষাও পীচ জান করিবে, কেহ পরদলিত করলেও উচ্চবাচ্য 
করিবে ন'। বৃক্ষের সার অহিদু হইবে, যে কেহ স্বর 'আনিটসাঁধন করিলেও 
তাহার গ্রতিশোধ লই বার চেষ্টা কবিবে না এবং অনাহারে বৃহ হ্টলেও কাহারও 
নিকট কিছু গ্রার্থনা করিবে না। সন্জান-)ভ-প্রয়াদীদিগকে এবং নীচগাতি দিগকে 
সন্মান প্রদান করিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দন করিবে! এইবপ আচিরণ সহকারে 
শ্রীহুরির ভজনা করিলে অগোৌণে সিছিলাভ ঘটে অর্থাৎ *ভাহার করপালাতি হইয়া 


থাঁকে। ঞ্গৌরাঙ্গ ও ্রীনিত্যানন্দের তিরোভাবের পর হইতে গমাজে তীহা- 
রত (ভি. নঃ) 





স্পপপতী আসক লাশ পালিশ শা পিপিপি পাশ শিপ 


লেগক মহাশয় এ বিষযের শাস্্ীরযুতি প্রমাধ দিয়া দেখতে প্ারিলে ভাল হ্হত। | 


১৪ ভিন | 1১৮শব্র্য, ৯ম ও ১ম সংখা 





ঘ্বেব উপাঁসনাই চলিত হয়। পক্ষান্তরে শ্রীগৌব্াঙ্গকে গুরু কনা কবি 
ভ্রীবাধাকষে র উপাদনাও অগ্ভাপি গচলিত রহিয়াছে । যখন শ্রীবাধাকষেরে 
মিলিত তহুই শ্রীগোরাঙ্গ, তখন শ্লীগৌরাঙ্গ উপাঁলন। ঘাঁরা ভ্রীত্ীরাধাকষের 
উপাসনা দি হয়। শত্ব হিণবে চিন্তা কবিলেও জ্ীগৌরাক্গকেই “স হি পব্তত্বং 
পরমিহ 1” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে দেখ। যায়। শ্রীকষ্চকে পৃর্ণতম ভগবান 
বলিয়া বল৷ হ্নাঁছে। টৈশ্বধ্য সম্পন্ন হইলেই ভগবানপদধাচা হয়েন। শ্কুষেঃ 
সমগ্র এঙ্বা। বধ, বশ, ভ্ী। জ্ঞান ও বৈবাগোর পূর্ণ সমাবেশ ছিল, স্রভরাং 
তিনি পৃণভন্‌ ভগবান, কস্ত পর্ন নহেন। অহ্থয় জ্ী'গৌর জই পরত । 
ভ্ীগৌরনিতানন্দেব উপাসনা কীনবিলাদের জন্গ | ইসা শান্ত, দাস্ত, সখা ও 
ফাত্নলা বশ পথান্ত। মধুর রসের উপাঁসন! করিতে হইলে জ্রীগৌরাঙ্গের বামে 
স্রাহারই প্রাঁণবল্পভা শ্রীমতী বিষুগ্রিয়া দেবীকে স্থাপন করিতে হইবে। যেইকপ 
উ্ীরামের বামে সীতা, ভ্রীকুফ্ের বামে বাঁধা, সেইরূপ প্রীগৌবাঙের বামে বিষ 
প্রিয্না না হইবে কেন? আমর! বাঞগালী, শ্রীভগবাঁন বাঙ্গালী জাতির উপর 
কপাপরায়ণ হইরাই উ।গে।রাঙ্গকপে নবদ্বীপে জাবিভূত্তি হইয়াছিলেন ; স্থতরাং 
তিনি জগতের ঠাকুর হইলেও তাহাকে বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌবাঙ্গ বলিব এবং 
প্রিয়াজীকেও বাঞ্গালীর ঠাকুরাণী ভ্রীষতী বিষুণপ্রিয়া বলিব । 
যদি শ্রীরাম-সীতা, শ্রীরাধা-কৃষ্চ ভজন শাগ্রসম্মত হয, তবে জ্রীগৌর বিফুপ্রিয়া 
ভজন অশাস্তীয় হইবার কোনও যুক্তি নাই। বিশেষতঃ শ্রীনরহরি প্রত্ৃতি তক্ত- 
কুলতিলকগণ শ্রীগৌর বিফ্টপ্রিয়া ভজন করিয়া সমাজে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। 
জীমন্গিত্যানন্দ জ্রীগোরাঙ্গের যতই প্রিয়তম হউন না কেন, ভ্রীবিষুঃপ্রিরারি ভাঁয 
বৃপ্তিষতম। গ্গৌর।ঙ্গের আর কেহ হইতে পাবেন না। যিনি ধন্মে কর্মে সকল 
ৃধ্ষয়েই অর্দাঙ্গিরী, তাহাপেক্ষা প্রভুর বল্পতা আর কে হইতে পারেন। 
অনেকে প্রশ্ন করেন_-শ্রীগৌরাক্গ যখন সন্গ্যাস গ্রহণ করেন, তখন তাহার 
কাছে শ্রীবিষুওপ্রিয়াকে কি প্রকারে স্বপন করা! যায়? তছুত্তরে আমি এই বলিতে 
চরঁছি যে, নিত্য ন্ব্ধীপ বিহাবীর সন্ধ্যাস কি সম্ভবে? শরীক সঙ্বন্ধে যেমন-_ 
'প্কুম্বাবনং পরিত্যজ্য পাঁদযেকং ন গচ্ছতি।”» বলিয়া শান্ত্রোক্তি আছে, আমাদের 
এীগোরিও স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে, ভিনিও নবদ্বীপ পরিভ্যাগ করিম! 
ক্ষোখাও যান না। তবে ফে সন্যাসগ্রহ্ণ, উহা জীবোদ্ধারেব জন্ক কপটতা শা্র 
বিন নিষ্বেই বলিতেছেন,_-”কি কাঁজ সপ্ধ্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন ।” পতিত 


পি 


'গাখিওী পাযরদিগের উদ্ধারের জন্ত আমাদের দয়াল প্রভৃকে সন্্যাস গ্রহণ ক্সিতে 


বৈগাখ সঙ্গে, ১৩২৭] স্বুগতন উজ । ঘ্ ১৫ 


০০ পপ িটিটোশিপাশি 
হয় তীছাব কাঁগাল রেশ দেখিয়া জীবর কদয় দ্রব হইব উহ্থাই সম্যাসৈর 
একমার উদ্দেশ্ত, নতুবা সঙ্লাসের কোন গ্রয়ীজনই ছিঙ্গ না । এাশঘতঠঃ কলি" 
ঘুগে সমাস নিষিদ্ধ। যথা” 

পাশ্মমেপং গবালগ্ঠৎ স্যাস” পলটপড়কং | 
দ্েবরেন সুতোৎপত্তিং কল পঞ্চ বিবর্ষচাযেগ 0 

একব্যক্তি হদীতীবর দিয়া আলনের সণ করছিল) হয একখানা নৌকা 
জলকগ্র হওয়াতে যাঁনীগণ জাল প্ডয়' হাস খা, হ লৃগিগ | ভ্রমণকালী 
তদ্র্শনে ধিকল চিত্ত হইয়া! ঘি গামা গড়িয়া জলে হম্পপ্রুদান পর্পক বিপন্ন ব্যন্ছি 
দিগের উদ্ধীরসীধন করে, তাহা হহালে ক লমণকজীতে সাবাস বা উপাদীন 
সংজ্ঞার অভিহিহ করা হইবে কি? তাহা কখনও নতে। ভগোবাক্গও ভখ- 
সমুদ্রে পশ্চিত ভীবহনের তর্মতি দর্শনে সাঁধীজিক-আবরণ বন্ম ত্যাগ করিয়! 
তাঁহাদের উদ্ধীরমীধন করিয়াছিলেন । 

নদীয়ানাগঞ্ধ রূপই ভীহাঁর স্ববপ। ভিপি ভ।অইৈত ও ভ্রীবামানন্ন বাঁয়কে 
লীত্বানাগর মূর্তি গ্রদর্শন কবাইগ্মাছিলেন। 

“তবে তীরে মহাপ্রভু দেখ।ইল স্বরূপ | 
বুসরাঁছ মহাঁভাঁব দুই এব জপ ॥” 

নবখনগ্তাম বসব জর শী।কুষঃ ও কাঁঞ্চনগৌবী শ্রীমতী বাঁধা উভয়েই প্ীগোবাঙ্গ 
অবারে একরপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । ীগবাগ অস্তঃকুধত বন্ছিগৌরঃ যুক্তিতে 
অর্থাৎ অন্তরে রষ্ণভাঁব লুক্কায়িত ভাঁবে বক্ষ করিয়! বাহিরে শ্ীরাঁধার ভাব, কাস্তি 
ও বিলাস পরিগ্রহ পূর্বক একদেছধাবী প্রীরাধাুষ্চপে বিচলণ করিতেছেন । 

্তরাং প্রীগৌরবিষুপ্রিয়াই কলি-জীবের উপান্ত । পূর্ব্ব পূর্ধ্ব মহাঁজনগণ 
দ্বারা যখন এবিধ উপাপন। প্রণালী অনুষ্টিত হইয়'ছে, তখন আমর নিখ্বিবাদে 
ইহা গ্রহণ করিতে পারি! 

প্রীনিত্যানন্দ মার খাইয়াও প্রেম বিলাইয়'ছেন স্চ, কিন্ত শ্রীমতী বিজ্ুপ্রিয়ার 
স্টার জীবের মঙ্গলার্থে কুদ্ডুসাধন করেন নাই কঠিন ভীব যতই ভীহা'র জীবনী 
পাঠ করিবে, ততই তাঁছার পাষাণ মন ক্রমশ, গলিতে থাকিবে এবং অশ্রবর্ষণ 
করিয়া আত্মশোধন পূর্বক পবিত্র হইবে। 

কেস্ছ কেহ বলিয়া থাঁকেন-_ভগৌরবিষুপ্রিয়ার লীলায় পরকীয়া রসের 
অভাব; সুতরাং সমুদয় ভাঁৰ বিকশিত হুইয়। মহাতাবের পৌঁধণ করে নাঁ এবং 
ীহাদিগকে লইয়! সর্ববিধ বূসের খেলাও চলে না ৮ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 





জ্াহা ত্য নহে। শ্ীগোনরাঙ্গ কীর্ভনবিহ্বারী ছিলেন, সুতরাং তিনি নিশাগানো 
বন দি »ময়ে শয়ন মল্দিবে গমন করিতেন না। কেনন কোন দিন কীর্তননিন্গে 
ধলা্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সুতরাং বাঁক»জ্ডা, উৎক, মীন ইত্যাদি ভাধ 
বিক্রির চরে বিরল নহে প্ীগোরাঙ্গের নিশাভাগে আগমন--গ্রিযাজীয় 
পক্ষে যখন লতি ছিপ, ভখন ভিরজটীকে বাধ্য হইয়াই শ্র্ীয় বস্তকে পরকীয় 
বস্তর হয় দুলতভি ভাবেই চিস্তী করিতে হইভ। অধিকণ্ত উগৌযাজ সন্যাসগ্রহণ 
ধরিলে ঠিনি শিয়াজীর সম্পূর্ণ পরকায় হইরা পড়েন। ইচ্ছা পূর্বক প্রভূ 


সহিত প্রিরাজীু |ঘলনের অন্াবনা রহিল না। পুর্বে শীগোরাঙ্গ বিষুণপ্রিয়া" 
প্বল্পভই ইিপেন। কিছু সম্যান গ্রহণের পর )ভনি বু বলত নঅর্থাৎ উক্ত বা ভ্ীষ 
ধন্গত হইতনন। এ০5% উপর লীনাহয় হাকুর আরে লী বিপণন মারিক 
জীবের বোদগমা ছিল না। উগোবাগ মেই সমুদয় ল।লা প্রক্কারাস্তবে প্রতর্শন 
পরর্বিক এ কফির আরদর্বত জীবের বেত কার) টিনাছন 1 শরীক 
ল্লীলীর মন্ত্র বেঁধ বলাইবাব জন্তব হ।2% প্লা্জ অবতীর্ণ হঈরাছেন, আুতরাং 
শ্রীগৌরাঙ্গ লংলাঘ ইক গীলাদ কোন অংশ বাঁদ পড়িখার সপ্তাবনা নাই । 
তাই কাদির ভাব কলিপাবনাবতাঁর গে ব্ফুপ্রিবাল প্রচরণ।এয়ে ভ্রিতাপজালা 
লিবারণ করতঃ তগ্রামানন্দ লাভ কবিয়া পণ্ঠ হউক, ইহাই প্রার্থনা । 
“পুথিবীতে নত আছে নগবাছি গা | 
সর্ধত্র গটার হইবে মম লাম ॥" 

শ্ীীগ বাঙ্গদেবের এই মহ'ব(ক্য সাথক হউক | তিনি জগতের প্র হষঈলেও 
যাক্ষালীর ন্জন্ব। তীহার সন্যাদ মুক্তি অথাং ইক চৈহস্ত মহাপ্রভু মুসতি 
গৃহ্থীর উপাস্ত নহে। যাহারা ভেকশ্রয় বা সঠ্যাস গ্রহণ করেন, ভাহারা প্রভুর 
সন্যাস মুক্তির উপাসন। কারিতে পাবেন। গুহার পক্ষে তীহাঁর নদীয়া-নাগর 
মৃদ্ধিই উপান্ত । বাআ।লীর সুদিন ফিরিয়া আতন্তক। গৃহে গৃহে ভ্ীগৌরবিষুণ, 
রিয়া মৃত্তি গ্রতিষ্ঠিত ও পুজিত হউক। 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী বিস্তাবিনোদ । 

'হিশেজ্ষ জুই 2- ছাপাখানার পববর্তন এবং সম্পাদক মহশি়্ের 

শ্লীরিরীক ও পারবারিক অন্ুস্থত। নিবন্ধনই এবার পত্রিকা প্রকাশে এত বিশ 
হইল, নুতন ছাঁপাখানাঁর যত এক্গণে ষথাদময়েই পত্রিকা প্রকাশ হইবে আঁশ 

কুরি। এক্ষণে ছাঁপাখানার কৃপা | (ভক্তি কাধ্যাধ্যক্ষ। ) 


ঝর বাহ 


ি? ১1৯ 
৫ 
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€ছ সন্ধার প্রাণ গৌবিন্।। *ধন্ত তোমা? লীল; চাঁতলী, কি ভাবে বিভোর 
কবিরা দিয়া ষে কত পুরাইলে, কত ভোগ করাইলে, কত দেখালে, নসাঁশাতিবিক্ক 
কত কি পাঁগয়াইলে তকুত কে দৌবাক্ষেরার বিরান হইন শা, (ভাঁগবাসনারু 
শেষ হইল ন!, দেখিবার পিপাসা নিবন্তি হইল লা) আবি পাব পাব এই ষে 
দুর্ডায় আশা ইহার ও ত শান্তি হইল নং 1 লীলাষয় ! এই সকল দেশিয়! শুনিয়া, 
ঘুবিয়া ফিরিয়া এখন মুন হইতেছে, দাহা পাহঘাছি উহা পাবার শেষ নয়, 
এবং যা দেখিয়াছি উহাই দেখিবার চরম শর) থে উঃ পশ্মাতে একটা অতি 
মূল্যবান কিছু পাইবার এবং প্ন্দবু--অতি আসুন কোনও কিছু দোঁখবাঁন বস্থ 
আছে, খাহা পাইলে বা দেখিলে আর পাইনার বা দেখিবার আশা যৌটেই 
গাকে না সমস্তই রি বায় । 


সাধু, খু ও ও শান্ঃখে জুনিয়াছি তুমি সকালের আয়, তুমি জগতে এবং 
বণ তৌঁমীতে নিরন্তর সংশ্রি্ পারা (হাাতক প(ইলে এবং তোমার 
রনি 


ভুবনমোহন রূপে একবার ধন সন টার্দেযা দিলে আব কিছু পাইবার বা দেখিবার 
বাকী থাকে না। কিছু দয়াময় পে পভ-নাপ আম।র হগ ঠক? শান্ত 
পড়িয়ান্ছি গুরুমুখেও শুলিয়াছিতোদার প্রদর্শিত পথে চলিলে ও অকপটে 
[ধককে দেখা না দিয়া পারিনা; 

জ কাত প্রাণে প্রার্থনা, প্রাণে 
গাণে আগায় ধুঝাইয়া দীও, শু বুঝাইর' 'দিরা নিশ্চিন্ত থাকিলেও হইবে 
না, আদেশ মত কারা কনিবার শক্তে দাও, াহাতে ভোমার আদিষ্ট পথে চলিয়া, | 
তোমাকে লধৃভ করিয়া গ্রাথমন চিত পারি, আকাঙ্খা নিবৃন্তি করিয়া 
এমন মুছুপনভ মানও জন্ম সফল কৰিতে পাঁরি | 

যে যাহাই বলুক না কেন, আমি কিনব একব'কো বলিতে চীই যে, তোমার 

কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবে না। দাও, দও, শক্তি দাঁও প্রভো ! তোমার বলে, 
 বলীয়ান্‌ হইয়া প্রতিকূল ভাব সকল দুর করিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমার নীম- | 
সণ কীন্ান আপনা ভুলিয়া চিরদিনের যত তৌমার হইয়া জীবন জনম সফল 
.কৰি। কপাময় দীনবন্ধু! দীনঞ্জনে রুপার । 

২৮ 


ভৌমার আদেশ পীলনল করিলে তুঘি আয়া 
কিন্তু প্রভেঃ। আমি হো তাহ পার না, তা 


১৪ 
রা ৯ 





দীন টিতে ছা দি | 


(আগার) হদিবুন্াবনে কমল আসনে 
ভীপ'ধিকা*সনে বিহর ॥ 
নয়ন মুদি? বা চাহিয়া খাকি অথব! থেদিকে ফিরাই আঁখি 


অন্তরে বাছিনে কেন নিরশি তথ কপ মনোহর 1 


তুবিত নয়নে তো নিরখিব শুধু। 

বল বন কপে দেখা পাব ভোনময় | 

পাণনগাকে হেনদে কবে জুভাব হদষ ॥ 

কতদিনে (পাঁহাইচব এ ছুখ যামিনী। 

হয় অঙ্গবে প্রকীশিবে ধিনমনি ॥ 

দেখিতে পি কাঙাপিনে জিব ফি) 

ফাদিগাতর দেখা দিয়ে কবে দিবে শা স্তি ॥ 
শন্যপ্রাণে আঁডি নাথ বড়ই ছর্ববল। 

রাখাতে ন। পাবি আর খর অঞ্রঙ্গল ॥ 


রি 


জাঁমি তব চির দাপী ভুদি মনামী | 
তামার আপন জানি সদা ভাবি আমি ॥ 
আছি পথপানে টেয়ে কবে দেখা দিবে । 
ভালবাসি +লে আর কতবা কাদাবে ॥ 
অশান্তি উদ্বেগ আর হা হতাশ লায়ে। 
থাকিতে না পাবি আব আঁশা পথ চেয়ে । 
অপরাধি ব'লে মদি তুমি তেয়াগিবে । 
যাব আর কারকাছে কে আর রাখিবে ॥ 
পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় তোম! বিনে । 
জেনেও যাতনা দাঁও তাই দুঃখ মনে ॥ 
(তাই) বুকেতে পাঁষাণ বাঁধি বলি কুবচন। 
বল নথ এ পাঁপের নাহি কি মোঁচন ? ॥ 
বল বল ক্কপা ক'রে কোন দণও নিলে 
এ পাপের শান্তি হয় দাও মোদ্ে বালে। 


আড়ি, ১৩২৭] কহিনজীের উপাস্ম। ২১৯ 








জীবনান্ত হইজেও সাধিব যতনে । 

বু রা একবারও পাঁই তে'বাঁধলে ॥ 
সকলি সহিতে পি বাদ দেখা পাই। 
তোমারে পাইলে আর কারে বা ডাই । 
ফভান জদয়নঝে পেতেছি আসন! 
দরাকরি আনি তাহে রাখ শ্াচরণ ॥ 
কিছু নাঁছি চান "মানি হব অন্ুগত। 
কিছু না বলিব আৰ দুঃখ দাও যত ॥ 
ভুমি মোর প্রাণ দথা তুমি প্রাণ বধূ । 
নিত নয়নে হোগা, [নর(খব শ্ধু ॥ 


রি 


০৯০ পা শসা কি আপ 


ন্লভিল-ত্দীন্বেল্র ভঞ্পান্স। 


“চেতাদপণ্বাজ্জনং ভবসহাঁদাঁবা ঘ্িনর্বাপণং 
শেয়ঃকৈরবভত্দিং কি নং বিছ্াবধূজীবনন্‌। 
আনলাঁগিধিবদনং প্র হপদং পু্ণামৃতাস্বাদনং 
সর্ব[গ্রপনং পরং বিজদতে আ্ীকুক্ঞনক্কীতভীনন্‌ &” 
দীনদয়াল, কাঙালের রা পতিভপাঁবন গো বাঙ্গ মহাপ্রভু কলি-কলুধিত 
মলিন জীবের প্রতি কুপা করিগ্া ভন্তভাঁব অঙ্গীকার পুক্বক প্রেমতক্তি শিক্ষা 
দিয়াছেন । ভগবানের নাই ঘে আমতদিগের একমাত্র আশ্রয়, তাহা তিনি 
হায়, কাঙাঁলবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিরা বলিককা গিরাছেন। দয়াল ঠাকুর 
কারণ বারিতে প্রাবিত হইর] ব1ঃয়াছেন, ভাই ! একবার হরি বল? প্রভু 
আমার ব্দধককে হরি বলাইবার জগ্চ তাঁগাঁব কাপড় ই উদ্ভত ০০৮ 
মবি? মরি! কি অপার করুণ! কি জীব-বংদলতা ! 
উপরে যে শ্োকটা উদ্ধৃত হইয়াছে উহা প্রমনয় হঠগোবাঙ্গেরই সুখ-পন্থ 
(বিনিম্ত পিযুষ। এ্লোকের মন্মগ্রহণ করিয়। দেইভাঁব হৃদয়ে ধারণা করিতে 
প্লারিলে বাস্তবিকই অমুতত্ব লাভ হয়। প্রভু বলিতেছেন, যে শ্রীরষ্সকীর্তনে 
যরর্পণের সমস্ত মলিনত| বিদূরিত হয়, যাহাতে সংসারের জালা যন্ণা 
ুর্নাপে মত্ত, হয, যাহা নিখিল ঘঞ্গলদারক এবং বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ, 
ছার অক্ষরে. অক্ষবে নুধা ক্ষবিত হইতেছে, সেই পর্ুমানন্দ-বিবদ্ধীক,.. যনপ্রাধ- 


০9৮, 
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২২২০ ভস্তিন। 1১৮শা বর্ষ) ১১শ সংখা । 





স্বিগ্কর শ্ীকষ্ণনাম পরষ জয়মুক্ত হউন। প্রভূ ভক্তভাবে জীব শিক্ষার জন্ত 
আঁবও বলিতেছেন ,- 

“নাগ্নামবারি বহুধা নিজসর্বশক্তি- 

স্ততার্পিতা নিষষিতঃ স্থরণে ন কালং। 

এতাদৃশী তব কৃপা শ্গবন্‌ মমাপি 

দ্রদ্বমীদৃশমিহাজনি নাচুবাগঃ 1৮ 

ভগবানেব অশীম ককণা ১ দযাস্প আনন্ত নাম ধারণ করিয়াছেন এবং 

প্রতোক নামেই আপনা সমস্ত শক্তি নিহিত কবিয়াঁছেন, আমি যে কোনও নাঁম 
গ্রহণ কবিযাই কৃতরৃত্য হইতে পাব। অধিকন্ফ এতই দযা যে, স্মরণ অর্থাত 
নাম গ্রহণের কাঁলাকালও নিদেশ কবেন নাই, খন ইচ্ছা নাম লইতে পাবি; 
কিন্ত হায় আমাৰ এমনই দ্ুদ্বৈব যে, এমন নামেও আমাৰ কিছুমাত্র অনুরাগ 
ভন্যিল ন'। 

হতেনটীম ছবেনীষ উতেশিষেক কেবল ) 

কলো নাস্তোব নাস্তযেব নাস্তাব গতিরন্তথা ॥” 

কলিযুগে নাম বিনা আর গতি নাই , নাঁমসঙ্কীর্তনই কলির মলিন জীবের 

একমাত্র সুগম ও শ্রেষ্ঠ পথ | সত্যমগে ধ্যানধারণাারা, ভ্রেতায় যাগ যচ্ছাঁদি- 
দ্বারা, এবং দ্বাপরে অচ্চনাঁদিদ্ধ'বা জীবে পরমাগাত লাভ হইয়াছে ; সত্যযুগে 
লোঁক সকল সত্যন্ববপ ভগবানের ভাবে ভাঁবিত ছিলেন বিষয়াদির্তে তাহাদিগের 
বিন্দুমাত্রও আশক্তি ছিল নী, তাহাঁলা "মান্সারাঁম ভগবানকে অন্তরে অন্তরে 
উপাসনা ,করিতেন। এ্রেতাঁয় লোবেব বহিজ্ঞাগঠিক বন্ততে কিছু কিছু প্রেম 
হইয়াছিল সত্য কিন্ত য্ডাঁদি ঘাবা জাগতিক বস্ত সকল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া 
তাহার ভগবপ্তাৰে ভাবিত হইতেন। দ্বাপবের লোকের ভোগবাঁসনা কিছু 
জন্নিয়াছিল, জাগতিক বস্থ__বিবয়াদি তাহাদিগের ুখসগ্োগের নিমিত্ত, এইরপই 
ধারণ! ছিল বলিয়া, ভ্রীভগবানেব সেবায়- তাহার গ্রীতিব জন্ত এ সকল বন্ধ 
নিয়োজিত করিয়া ভগবগ্ভাব লাভ কবিতেন। সতা; দ্রতা, ঘ্বাগর এই তিন 
যুগেই লোকের জীতভগবানে (নুন্ঠাধিক ) বিশ্বাস ছিল, তাহারা জানিতেন 
ভগবডাবই স্ুখশান্তি নিকেতন, তাই তাহাব। বিষয়াদিতে অল্নাধিক প্ঞ 
থ/কিলেও ভগবানেই তাহাদিগের অধিক আশক্তি ছিল। আমরা কলির 
বিষয়ক বহিমু'্ধ রী আমাদিগের সে বিশ্বাস নাই, সে জ্ঞান নাই। সৌভাু 
জমে কাহারও কারও দে বিশ্বস থাকিতে পারে, কিন্তু কেবল বিশ্বাসী 


আাধাট, ১৩২৭ ক্ুলিজীতেেল উডপাল্স। ২২১ 


আব. পো শীট টি 
থাঁকিলেই কাজ হইবে না। মহারাজা বড় দানা, দরিদ্রের প্রতি তিনি মুক্ততস্ত ; 
কেবল এই বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে ঘরে বসি থাঁকিলে, অথবা ইতত্ততঃ 
ছুটাছুটা করিলেই দুঃখ ঘু'চবে না, রাজার নিকট যাওয়া চাই, আপনার 
সুখ ঢুঃখেব কথা বলিয়া কাদা চাঁই, ক্রীগকে জানান চাই আমি প্রকৃত দ্বরিদ্র, 
তবে তিনি অর্থ দিবেন, তবে দুঃখ ঘুঁচিবে। ভগবান দঘামন, ভগবাঁন জীববৎসল' 
দীনবন্ধু, ভগবাঁন অগতির গতি, কীডালের ঠাকুর ; কিন্তু আমরা 'মাসক্তিজড়িত৯, 
মাঁয়াবন্ধ, ঘুণ়মীন কাঁলচক্রে নিম্পেষিত ও ভ্রাঁথ্যমাঁন হইয়াও নিশ্চে্, আহ্মোন্নতিব 
জন্ঠ কিছুমাত্র উপ্ভম নাই। আমাদের উদ্ধীবকর্তী থে কেহ আছেন, আমাঁদিগের 
- দুখে ছুঃখী যে কেহ আছেন, আমাদিগের নয়ন জল মুছাইবার জন্য যে স্েহমর 
পরম পিতী শ্রীভগবান বর্তমীন রহিরছেন। এভাঁবই অনেকের আদৌ নাই, অতএব 
পরমার্থ লাভ করিয়া দুংখ নিবৃদ্ভি করিবাঁব উদ্ধম কই । কেহ কেহ জানেন বটে 
ভগবান দয়াময় দুঃখবারণ, কিন্তু তাহার মোহমুগ্ধ_অহংকারী ; আপনারা 
চুটাুটী করিয়া ক্রমেই আবদ্ধ হইতেছেন। তাহাঁদিগের প্রবৃত্তি হয় না যে, 
ভগবানের নিকট কীদিয়া আম্মনিবেদন কবি। কাজে কাজেই ছুঃখেরও 
অবসান হয় না । 
ভগবানের গ্রীচবণে আম্মনিবেদন ন' কৰিলে, ভগবানকে প্রীণের প্রাণ পরম 
সুজৎ জ্ঞান করিয়া ভাবিতে না পাব্রিলে, শাস্তি কোথায়? শ্রীতগবান গীতায় 
বলিয়াছেন 
“নুহাদং সর্দ্ভূঙানাং জাতা মাং শীন্তিমৃচ্ছতি 1” 
আমাকে সর্ধজীবের পর4বন্ধু জানি আমাঁতে নির্ভর করিলে জীবের 
চিরশন্তি লাঁভ হইয়া থাকে । কিন্ত কি গ্রকারে 'সে ভাব আমিবে? আঁমা- 
দিগের আঁযু অতি অল্প, তাহীতে আবার রোগ শোকাদি নানা বিদ্ন; মুন 
অতিশয় চঞ্চল) নশ্বর ক্ষণভঙ্গুব বিষয়াদিতে আসক্ত হুইয়! গাস্তীর্য্য ও স্থিত 
হারাইফ়াছি; প্রাণ অন্গগত, ধ্য/নযোৌগে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা 
আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। যে পথ সত্যযুগের সতাসংকল্প মহাত্মা দিগের 
নিমিত্ত গ্রস্ত হইয়ছে, ুদ্রচেতা মায়ামুগ্ধ হইয়া! আমরা সে পথে কিরূপ 
ঘাইৰ। প্রেতাযুগের যাগব্ঞরূপ যে পথ তাঁহাও আমাদিগের নিকট অবরদ্ধ।, 
কারণ একে আয়ু অল্প, তাহাতে আবার ধৈর্্যও নাই *+_গাছে না 
উঠিতেই এক কীধি চাই” স্বার্থ দিছিই আমীদিগের সংকল্প, আত্মোন্নতি বা ভগব 
প্রীতি সাধন আমাঁদিগের উদদেস্ত নহে, অপিকন্ত ষন্ডীয় দ্রব্য সকল& এখন 


২২২২২ ক্ডক্তিন। [১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা | 





অতি ডপভ। তারপর ঘবাপবেন অঙ্চন। ও পরিচধ্যাবপ পথ-কিন্ত চিত্ত স্থির 
না হইলে কিছুই হইবে না। টক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা প্রন্ভৃতি ছার দিয়া 
বিষয় সকল প্রাবেশ করত্তঃ প্রলোভন দেখাইয়া মনকে কোথায় ঘুরাইয়া লইয়া 
খেড়াইকেছে, এই চঞ্চলমন লইযা1! আর্চনাঁদি কিৰপে অগ্তব হ্য? এখন উপায় 
কি? আমবা খধডই মিরাশ্রয়, অবশ দ্যাঁর পাত্র, তাই অনাথশবণ দীন্দযাল 
জ্লীভগবান স্বয়ং ধাঁজাঁজেব বেশে দীনহীন অনাথ কাঙ্গালগণের মধ্যে আসিয়া 
কলির জীবের একপাঁত্র উপাধ--গ্রী নামসংকীর্ভন শিক্ষা দিয়াছেন। প্রভূ 
গয়াঁধাম হইতে ফিবিয়া আসিঘা প্রথমতঃ আপনার ছাত্রগণকে লইয়া! উচ্চরবে 
নাঁম সংকীর্তন করেন। প্রভ হাঁতে ভাঁলি দিযা প্রেমভবে নৃত্য করিতে করিতে 
শিষাগাণন সহিত গ1হিয়।ছিলেন 3 

হবি হবধে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায নমঃ । 

( যাঁদবায় মাঁধবাধ কেশবাঁধ নমঃ) 

(গোপাল গোবিন্দ বাম শীমধুস্দন |) 

সকলে প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে অংকীর্ভন করিতে লাগিলেন, কেহ বা হীতে- 

তালি দিয়! নাঁচিতে লাগিলেন, কেহ বা গডাগডি দিতে লাঁগিলেন। এইকরপে 
ভ্রীনবদ্ীপে শুভ শ্রীনাম সংকীর্ভনের স্থট্টি হইল। ক্রমে এই সংকীর্ভন খোঁল, 
ক্করতাল লইয়া গ্রাে এামে প্রচাঁবিত হইল, ক্রমে সহস্র সহ লোক নাচিয়া 
গাহিয়! প্রীভগবানেব শ্রীচরণাশ্রধ করিল। এই ঘটনাটা পদকর্তী বাঁসছঘোঁষ 
একটী পদে নিবদ্ধ করিয়াছেন ,₹- 

“আমার পবশমনিব কি দিব তুলনা । 

পবশমদ্বি গথে জগভের জীবগণে 
নাচিধা গায় হইল সোনা 7” 
দীনদয়াল শীপ্তীগে বাঙ্গ চাপড় পবস্থিত এই সুমধুব নাম সংকীর্তনই_- 

'হ্কলির জীবে পবমাখুলাঁঁতস উপাৰ। নাম স*বীর্তনই ভগবছ্াৰ লাভ 
করিবার অতি সপল, স্রগষ 5 ৫2 পথ | আম্বা যেরূপ চঞ্চল ও লখুচিত 
'প্রভুও তত্রুপ নাঁচগানের ভিতর দিবা শ্রীভগবাঁনকে পাইবার উপায় প্রকাশ 
রুরিয়া গিয়াছেন। চিন্ত যতই চঞ্চল হউক না কেন, এই সংকীর্তনের ভিতর 
্রাবেশ করিলে নিশ্চয়ই ক্রমশঃ ভগবচ্চরণে আসক্তি হইবে । ইন্জিয়ঘার দিয়া বিষয়, 
চিতা আসিয়া মনকে টানিয়া লইয়া যাক, কিন্তু সংকীর্তনকালে ইন্্রিরদঘবার গুলি 
মতই অবরুদ্ধ থাকে, সে চিন্তা কিরূপে প্রবেশ করিবে? খোল করতালের মধুর 


আধা, ১৩২৭] ক্ভিনজীল্লেক্ উপপীস্। ২২ 





শব্দ ও হবিলামের গগননেদী ধ্বনি শলিষ' কি বিপরের গন্জনা,কর্ণে প্রবেশ কবিত্ে 
পারে? টক্ষুমুদিত থাকিজ্ডে, ভখন' ভগ*স গ্রাতি, কি ভগবন্ীপাঘটিত 
কোনও চিত্রে আসক্ত থাকিতে ক আন্ত "” সেখানে স্থান হিতে পাতে? 
রসনা শ্রীহবিনামবসে মিরা থাঁকিতে শন্ত "7 লাপান অবনর বা শুধু 
কোথাঁষ? গাত্র পেমভরে পরায় এডিত হইয়া ৬৭ পারব স্পশ সুখ অনুতব 
করিয়। কি সে অন্ত কোনপপ শুখেত লাভলা, কন্যিত পাতে? আজ সেই 
উদ্দণ্ড নৃত্য--আজ সেই মন গাঁভোয়ারা খোল কবনালেব মধুশম ধ্বশির সহিত 
ত্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবময় নৃত্য আঁপগ্ঘ হইলে কিন্ত ভাবেবজগ্ত প্রাণ আকুল হয়? 
বাস্তবিকই এই মধুম্য ভাঁব সম্বলিত মধুব সংকীর্ভনে মনের চঞ্চলতাঁ, মনের 
অহংকাঁর ও সন্িগ্মভাঁব সমস্তই বিদূরিত হইগ্সা যায়। যন উপায্াস্তর না 
দেখিয়া ভাবাবেশে বিভোব হ ইমা প্রীভগবানের পাঁদপদ্মে গভাইযা পড়ে । 
প্রভু নাঁম-সংকীর্ভন প্রচার করিলেন__প্রভৃ হাতে তাঁলি দিয়া, খোল 
করতাল লইয়া, নাচিয়া নাচিয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মধুময় শ্রীনাম প্রচার 
করিলেন। প্রভূ ভেলিয়া ছুলিশ প্রেম্ভার বলিতেছেন-_“হবি হরয়ে নমং” 
আবার কখন বলিটেছেন-- 
কষ কথ কফ কুক কি কক কত হে । 
রুষ্ণ রুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষঃ রুষঃ কষ রুষ্ হে ॥ 
কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ কষ কুঞ্ রুষ্ প্ঙ্গ মাম। 
কষ কষ? কষ কৃষ্ কৃষণ কুঙ্ পাহি মাম্‌ ॥ 
রাম রাঘব রাম বাঘব রাম বাথব রক্ষ মাম্‌। 
কক কেশব কুষ্ঝ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্‌ ॥ 
যেমনই কোনও ভক্ত দেখিতেছেন, অমনি অকিঞ্চনভাবে তাহার চরণতলে 
পতিত হইয়া কাতরস্বরে বলিছেছেন ;--ণআমাঁর দয়া কর, তোমরা কৃপা 
করিলেই শ্রীভবাঁনের কৃপা হইবে ।৮ প্রভু আমাৰ তক্তভাব ধারণ করিয়া আজ 
'দ্ীনাতিদীন) অবনতমস্তক, সর্বাঙ্গ ধূলিময়, পরিধানে মলিনবক্্, রুক্মকেশ, অবিরল 
মক্ননধারায় বুক ভাঁসিয়া যাইতেছে। নদিয়ার রাজা, পণ্ডিত শিরোমণি নিমাইটাদ 
আজ তৃ্াূপি সুনীচ, আজ শচীর প্রাণধন, শ্রী বিষুতপ্রিয়ার হৃদয়বল্লত, তক্তগণের 
প্রাণের প্রীণ কাঙাল হইতে ক্বাডাল। আহার নাই, নিদ্রা নাই-_নবনীত 
কোমল অঙ্গ কষ্করময় কঠিন ভূমিতলে অবলুষ্ঠিত, সর্বান্গে পুলক ও কম্প, মুখে 
ধুম চিরশাস্তিদ্ত! হরিনাষ ) প্রভৃব বিচিত্র লীলা । 


২২৪ ভক্তি । [১৮শ ধর, ১১শ সংখা, 


প্রভূর এই সমস্ত লীলা, রাজরাজেশ্বরের এই অকিঞ্চনতা, পওিতাঁগ্রগণ্যের 
এই অসামান্ট বিনয়তা, ধশ্ম্ময় ভগবানের এই দৈম্্তা সকলই জীব শিক্ষার 
জন্য, সমস্তই কলির মলিন দুক্ধল জীবকে উদ্ধার করিবার জন্ত । যিনি কলি- 
ভীঁবাপন্ন নহেন, খিনি দ্ব্বল নহেন, যাহার চিত্ত পাপে কলুষিত হয় নাই,বাহার স্থির 
বিশ্বাস আছে থে, নিজ শক্তিতে ধ্যান ধারণ! যাঁগযজ্ঞাদি করিয়া পরম্পদ লাভ 
করিতে পারিবেন, তিনি এ শিক্ষা গ্রহণ না করিতে পারেন, তিনি এই পথ 
অবলম্বন না করিতে পাঁরেন, কিন্তু আঁগরা-যাহারা অতি দুর্বল, ঢু'পা হাঁটিয়া 
প্লস্ত হইয়! পড়ি, যাহাদের পদে পদে পদস্থলন হইবার সম্ভাবনা, হাত ধরিয়া 
ন! লইলে ঘাহাদিগের একপাও চলিবার শক্তি নাই, পাপধূলিতে যাহাদের 
চক্ষু অন্ধ হুন্ঘছে, বিহস্াশক্তিরূপ নিগড়ে ষাহারা আবদ্ধ_তাহাদিগের দয়াময় 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই । কে এমন পাপী তাপীকে কোঁলে করিয়া 
লইবেন? কাঙালের দহিত কাঁডাঁল সাঁজিদ্া কে উদ্ধার করিবেন? দয়াল 
শ্রীগৌরাঁঙ্গ ভিন এমন কে আছেন। তাহাঁব অনুসরণ কর, শ্রীগোরাধগ আগে 
আঁগে হরিবোঁল বলিয়া নাঁচিয়া নাচিরা যে পথে চলিয়! যাইতেছেন সেই পথে 
গমন করাই আমাঁদিগের একমাত্র উপার। এমন স্থগম», এমন প্রশস্ত পথ 
আর কোথায় পাইব? কলিজীব, শ্রীগৌরাঙ্গ পাঁদপস্ম আশ্রয় ভিন তোমার 


আর অন্ত উপায় নাই। 





রেস 


দ০-াডে | 
(জয়) বাঁধা-রাস-রসিক নটনায়ক কলবেনুবাঁদক কৃষ্ণ হবে। 
ংসকাঁলীয় কেশীচ'নূর মদ্দিম হে মধুস্দন কৈটভারে ॥ 

বাঁধিকেশ ! শৈশবে শিশুগণ,সঙ্গে অনুক্ষণ ক্রীড়া নানুরতং । 
জয় জয় হে করুণাঁমর কেশব রুষ্ণকূপাং কুক মামধমম্‌ ॥ 

(জয়) ব্রজগোঁপিনী-নয়নোৎপলচর্চিত গো-পালগণাঁবুত বংশীধর। 
মুগমদভূষিত কৌস্তভ শোভিত কবিলম্ষিত বত্রহাঁর | 
ব্রজপতে ! যৌবনে কামিনীকাঞ্চন পরিঞ্জন বিষয়ানতরক্তং | 
জয় জয় হে কক্ষণাময় কেশব কৃষ্ণকুপাঁং কুরু মামধমম্‌ ॥ 

(জয়) হলাদিনী-শক্তি বিনোদিনী রাধিকা বাধ্য সুবাগ্রণী কাম জয়। 
সুর নর কিন্নর ভূচর খেচর বিগ্াধরোরগ সর্বময় | 


আঁযাঁঢ়। ১৩২৭] কঞ্ীপ্রহহাজে। | ২২ 





€ জয়) 


( জয়) 


€জদ্) 


( জয়) 


(জয়) 





মামতিদীনং ভজন বিহীনং কুরুকুপয়া 'ভবসাগরপারং | 
জয় জয় হে করুণাঁময় কেশব কুষ্ণকুপাং কুরু মামধমম্‌ ॥ 
অমর-নিকর শিরোমুকুটোজ্জল মণি রঙ্গিত বাজীবপাঁ। 
তব নামকীর্তনে চর.মভদ্রং দূরমপসরতি নিশাদঃ ॥ 
ফড়িপুতাড়নে জঙ্জরিতমাঁং জাণনুকম্পয়া কুরু বিপুনাশং 
জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণকপাঁং কুরু মামধমম্‌ | 
শ্রুতিঘূলে কুগুল মকর বিরাজিত মুনিমোহন চুড়শির্ষে । 
ছিজমনি র্ক্ষণে বক্ষপি ভগুপদ চিহ্ন ধারণমপিহর্ষে ॥ 
নকৃতং তবপদচিন্তনম্পিকদা। সদা হব্িভক্তি বিহীনং | 
জয় জয় হে করুপাঁমর কেশব কৃষ্চক্কপাং কুক মামধমন্‌ ॥ 

ক্ষধুতি সুধা সদা বদন শুধাকরো মৃছু মু হসিত ত্রিভঙ্গ | 

মোহিত যদন তদ্রপ নির্ীক্ষণেহপসরতি দ্রুতরতি সঙ্গ ॥ 

তিমিয়ে বিভৃষ দত্তক হিকথৃন পতন ৬ 

জম জয় হে করুণাময় কেশব কষ্ণকুপা কুরু যামধমম্‌ ॥ 

কটিভটে কিন্কিণী চরণে নূপুব শোভিত পিধানে পীতধটা। 

নবজল্ধর রুচি ভেতম্ দর্শনে বিমোহিতা গোঁপবধূটী ॥ 

ধনাঁগম চিন্তনে পরিজন গতমম যে'বন কাঁলং | 

জয় জয় হে করুণাময় কেশব কৃষ্ণরূপা কুরু মামধমম্‌ ॥ 

মদনমোহন তব কর্জন্ত বিলোকনে ম্মর হব বিহ্বলিতাঁঙে | 

নৃত্যতি গাঁয়তি ধাবতি মজ্জিত দপরস সাগর তরঙ্গে ॥ 

পর স্বর যদুপতেহকিঞ্চন ছুর্জন হুরিহবু দুঙ্কৃতি ভাঁরম। 

জয় জয় হে করুণামির কেশব কৃষ্ঃকুপা কুরু মামধমম্‌ ॥ 

শীহলিহল্ল সম্মতিতে । 


দর পাস বলটি 


স্রীঞ্ীরথযাত্র] | 


“২ বেশে যে প্রাণ মজে নাহে শা" 
বৃন্দাবন বিন! মন মজে না। 
যে তুমি সে আমি তথাপি হে স্বামী 


এ মিলন দুখে মন ভরে না ॥ 


২২৩৬ 





ভক্তি । [১৮শ বর্ষ, ১১খ সংখা । 


কহা সে মোহন, ্রীবংশী বদন 
বর্থাপীড়া শোভা টাচর কেশ। 

(আরা কাহা বাঞ্জ বেশ ওহে হৃধীকেশ 
রাজবেশে নাহি ম্বাধুরীর লেশ ॥ 

কাহা বুন্াবন, মাধুরী -মোহন 
মযুরের কেকা পিকের কুহু । 

কাহা কুরুক্ষেত্র, হয় হম্তি অন্্ 
বিকট ববেতে ভাঁকিছে মহ । 

মোর যন চাহে, সে নিকুপ্ত যাহে 
তোমার মুরলী মধুর তান। 

কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে বহরে লহরে 
চুরি করি করি গোপীর প্রাণ ॥ 

চল চল শ্যাম, বুন্নাবন ধা 
মোঁর মন চাহে যমুনা তাঁর। 

সে কদন্ব মূল নদী তরুকুল 
সে পুলিন বন ধীর সমীর ॥ 

তেমনি করিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া 
আবার বাঁশী বাঁজাঁও শ্াম। 


চল চল যাই, সে সাধ মিটাই 
অবলা বাঁধার বাখহ গ্রাণ ॥৮? 


কুরুক্ষেত্রে প্যারী, পেয়ে বংশীধারী 
করে নিবেদন আপন মনে । 

শুনি সে কাহিনী গ্রাম গুণমনি 
চলিলা আকুল শীবৃন্দাবনে ॥ 

এই ভাব ভরে হেরি রথোপবে 
আপন নাথেরে জ্রীগৌরহরি। 

পড়ে এক শ্লোক নাহি বুঝে লোক 
রূপ শুনি দিলা প্রকাশ করি । 


তথাহি কাবা প্রকাঁশে-" 


যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাঁ এব চৈত্রক্ষপা- 


আধা, ১৩২৭] তীউ্রীষ্্থহ্নাআ | ২২৭ 





স্তে চোম্মী লিতমালতীস্থরঞঃ প্রৌঢ়াঃ কদন্বানিলাঃ। 

সা চৈবান্সি তথাপি তত্র সুরতব্যাপা রলীলবিধো 

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুখকষ্ঠলে ॥ 

চাহি জগন্নাথে গৌর চলে পথে 
কু আবেশেতে ক্ষত কি বলে! 

অচল সে রথে সচল সে পথে 


ছুই জগন্নাথ শ্রীনিলাচলে ॥ 
গাহে দামোদর যধুব মধু 


সময় উচিত মধুর গান | 

কখন উএ কখন মধুর 
গৌবাঙ্গ নুন্দর নাঁচিয়া ঘন ॥ 

গৌর জগন্নাথে, কত নুর্গ পর্থে 
কতই আনন্দ কত্ধিয়। চলে । 

ঘে কেহ দেখিল সেই ধন্য হৈল 
তাঁর ভাগ্য সীষা নাহি ভূতলে ॥ 


সপ্ত সম্প্রদা নাচে গৌন রাঁয় 
চৌদ্দ মাদল বাঁজিছে ঘোঁর। 


গৌভবাসীগণ করে সংকীর্তন 
প্রভূ পাঞ্ণ নাহি মাণন্দ ওর | 

প্রেমে গবু গ্ গোঁরা মটন্্ 

জজ গগ করে (জগনাথ। বলিতে নাবে। 

জম জগন্নাথ উঠে অকস্মাৎ 
লক্ষ কে ধবলি আনন্দ ভরে ॥ 

তাঁব সেই রঙ্গ ওহে তক্তনুলা 
সে লীলা-প্রসঙ্গ ভকত প্রাণ । 

খামে জগন্নাথ করি আত্মস্মাৎ 
সে প্রেম সে সঙ্গ করহ গান । 

দীনন_ উ্ীন্রাস্মচত্দ্র সেন্ন । 


কিউই পরছে 


২২২৮ ভিন । 1১৮শ বধ, ১১শ সংখ্যা। 


শ্রীশ্রীলক্ষমীদেবী |:(৩) 


আজ কতদিন হইল নিমাই পুর্বাদেশে চলিঘ্ন। গিয়াছেন। আত্মীক়শ্বজন-__. 
এক কথায় সমস্ত নদীর়াবাণীরই চিত্ত যেন নিরানন্দ্য়। তাহার্দেরে এ 
বিরহসমুদ্রের সীমা নাই-তল নাই । নিমাই ছিলেন নদীয়াবাসীগণের নয়নের 
আনন্দ--কতদিন তাঁহাকে দেখে নাই তাই যেন, নদীয়ার আনন উৎসব 
নিতিয়া গিয়াছে । নিমাইর-কাঁচাঁসোণার ভ্তাঁয প্রফুলিত অঙ্গ-কান্তি দেখিয়া 
ভভাহার ভক্তেরা-_তাহার ভালবাসার পাত্রেরা ভালবাসার মিষ্ট নামকরণ 
কবিয়াছিল। আজ তীহাদেত্র সেই গোবগুণমনি নদীয়ায় নাঁই---হৃদয় তাহাদের 
ব্তানন্দ-ত-হইতেই | 

এদিকে লক্মীদেবী প্রাণনাথের প্রবাস গমনের পর হইতে আহার নিদ্রা 
একরূপ পরিত্যাগই ককিম্বাছেন। স্বর্ণ কমলিনী ষেন ন্গ্রিল-তাঁপে শু হইয়া 
যাইতেছে। স্বামী তাহার উপর মাতাঁর সেবার তার দিয়া গিয়াছেন, তিনিও 
যথাসাধ্য শাশুড়ীর সেবা করেন। তাহার নিকট হইতে স্বীয় অশ্রু গোপন 
করিয়া প্রফুল্ল থাকিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্ত শচীর চক্ষুতে এসব এড়াইক় 
মায় না। তিনি বধুটীকে নানামতে সান্বনা দেন; অবসর পাইলেই তাহাকে 
কাছে লইয়া বদিয়া কত গল্প করেন। এইরূপে দিবসে লক্ষ্মী কতকট! সান্বনা 
পান কিন্তু রাত্রে আর তাহার নিদ্রা ভয় না। সমস্ত রাজ জাগিয়! ক্রনন 
করেন , চক্ষজলে উপাধান সিক্ত হইয়া ঘাঁয়। শচীমা! এ সব কিছুই জানিতে 
পাজন না। টিরুদ্ড তিনি বেশ লক্ষ্য কপিতেছেন যে, বধূমাতার আর পুব্বর মত 
কান্তি নাই, তেমন পোণাঁর বরণ দেহ মলিন হইয়া যাইতেছে; শোতার আধার 
মুখ খানি পাতুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দেহ কৃশ, পৃর্ধ্বের মত কাঁঞ্জ করিবার ক্ষমতাও 
যেন দিন দ্রিন লোপ পাইতেছে। এ সব দেখিয়া বুদ্ধ! বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। 
তাহাদের প্রক্তিধাসী কন্তা চিত্রলেথাব সহিত দেবীর বড় ভালবাসা, তাহাকে 
ডাকা আনিলেন ১ ভাঁবিলেন এ অবস্থায় সমবয়সী জ্খীর নিকট বসিয়া হি 
অনোবেদনা হ্রাঁপ করিতে পারে। কিন্তু মা ভুল বুঝিলেন; যাহার নিকট 
সহানুভূতি পাঁওয়া যায় তাহার এিকউ প্রাণের বেদনা জানাইয়া হদয়ের ক্রুদ্ধ 
অশ্রু খরবেগে গ্রবাখত হইতে থাকে, তৃপ্ত হয়না । সখীকে প্রাণনাথের 
কথা ভুলিতে দেখিয়া দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সখীর বুকে মাখ। 
শিয়া কাঁদিয়া ভাদাইমা দিলেন। চিত্রলেখা বুঝিলেন--এ ছুরারোগ্য ব্যাধিয় 
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অন্ত ওধধ নাই; তাই বসিয়া সখীকে গৌরগুণগাথা কীর্তন করিয়া গুনাইতে 
লাগিলেন বলিলেন সখী তুমি ত অবোধ বাঁদিকা নহ, ধৈধ্য ধারণ কব, 
পতি কাহার না বিদেশে যাঁয়? তিনি ঘন ধনোপাঞ্জনের নিমিত্ত গিয়াছেন, 
সত্বরই ফিবিয়। আসিবেন ; ভাবিয়া ভাবিয়া তৌমার অমন সোণার অঙ্গ কালি 
করিতেছ কেন? নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া দেখ দেখি কি অবস্থা 
দাড়াইয়াছে। দেবী সমস্তই শুলিলেন সমস্তই বুঝিলেন, কিন্তু স্থির হইতে 
পারিলেন না। এই বিষম বিরুহু ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন না, 
দিন দিন আরও কৃশ হইব যাইতে লাঁগিলেন। আহারে রুচি নাই, রাত্রে 
নিদ্রায় না, শরীরও বুঝি আর বহেনা । ওঃ সে ছ্চি ছুঃসহ বিরহ। ইহা 
আশ্চর্যের কথা নহে, অতি সত্য। শ্রীগৌরকে ষে যে তাল বাসিয়াছিল 
তাহাদিগকে এইরূপ বির্হ বেদনাই সহা করিতে হ্ইয়াছিল। এইরূপ শত শত 
তক্তেব্র চিত্র বৈ্বক বিগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পুর্ণ করিয়া তাহাঙ্গের শত শত গ্রন্থে 
অঙ্কিত করির গিয়াছেন। তাই তাহাদের সেই গ্রন্থাবলী আজ ভক্তের চক্ষে-_ 
জগতের চক্ষে, বিশ্বসাহিত্যের রাজ্যে অমর হইয়া রহিয়াছে । 

বালিকা লক্ষ্মী তাহার এই অগ্প বন্নসে স্বামীকে অন্ত নির্ভরে কি ভাগই না 
বাঁসিয়াছিল। সেই স্বামী আজ কতদিন গৃহ তাঁগ করিয়া চঙিয়! গিয়াছেন, 
বালিকা যে তাহাকে একবার দেখিতেও পায় না। সমগ্র দেহ মথিত করিয়া 
দুঃখের আোত উথলিয়া উঠিতেছে। যখন একান্ত অহা হইয়া উঠে তখন 
তাড়াতাড়ি গিয়া স্বামীর প্রদত্ত দেই ছিন্ন পৈতা ও পরিত্যক্ত কাষ্ঠ-পাদুকাঘয়কে 
সাদক্জপ বক্ষে ধারণ করেন । শ্বাম্ীর পগরজ-ঘারা ললাটে তিলক বচন! করেন। 
বক্ষের স্পন্দন অনেকটা থাষিয়| যয়। বক্ষের গুরুভার অনেকটা মাঁযিয়া 
যাঁয়, দয় যেন বাঞ্চিতের পরশে কিমতক্ষণের জন্ত শীতল হইয়া পড়ে। 

অতিকষ্টে এক একটা দিন এইরূপে কাটাইয়া ক্রমে চারিমাঁস অতিবাহিত 
হইয়া গেল। কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ এধনও ফিরিলেন না। দেবী যেন আর সহ 
করিতে পারেন না। হৃদয় যেন তাহার ভাঁঙ্গিয়া পড়িতে চায়; স্বামী তাহাকে 
তাঁহার বৃদ্ধা জননীর সেবার ভার দিয়া গিরাছেন তাই স্বামীর আদেশ জানিরা 
শ্বাশুড়ীকে সেবা করিবার সয় দেবীর হৃদয়ে যেন কোথা হইতে বল আইসে; 
প্রাণনাথের আদেশ ভাবিয়া গ্রাণটী তাঁহার নাচিয়া উঠে। কিন্ত সে ক্ষণিক 
উত্তেজনা ক্ষণিকেই নিভিয়া যায়। তাহার পর--তাহাঁর পর যে আধাঁর সেই 
' ধারে হৃদয় ডুবিয়া যায়। চক্ষু সমীপে কষ্ণ-যধনিকা পড়িয়া যায় । হৃদক্ 
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যেন সমস্ত হাঁরাইয়া ফেলে । সে যে কি নিস্তক অব্যক্ত যন্ত্রণা তাহা বর্ণনাতীত। 

শচীমা আব তাহার মুখের পানে চাহিতে পারেন না। দেখিতেছেন যেন 
বারিহীন নিদাঁঘের নির্দিয় তাঁড়পায় স্বর্ণলতিকা অকালে শুকাইয়া যাইতেছে, 
সুষমা ভরা হ্গিগ্ধ কুম্থমটা যেন ফুটিধব পূর্বে মুকুলেই ঝরিয়া পড়িতে 
বসিয়াছে, শান্তিহারিণী কলনাদিণী তটিণী যেন অকম্মাৎ মরু-প্রাস্তরে প্রবিষ্ট 
ভুইয়া! ধাঁরা। হাঁরাইরা ফেলিতে উদ্যত হইরাছে। কি শোচনীক্স সে দৃশ্য | শচীম। 
ভাবিতেছেন তীাহ।র নাকি নিতান্ত পাষাণ প্রাণ তাই এ দৃশ্ত দেখিয়া আজও 
তিনি প্রাণ ধৰিয়। বসিম্না আছেন। বিরহের পূর্ণবেদনা বক্ষে বহিয়া কে এ 
বিষাদ প্রতিমা? অহো! চক্ষু অন্ধ হণ এ দৃশ্ত যে আর দেখা যায় না। 
বধূধ এ ছুনিবার বেছগনার দৃ্তে শচী আপন বেদন! ভুলিয়াছেন। এখন ভাবনা 
বধূটীকে তাহার কিরূপে বীচাইয়া বাখিবেন। বালিকার এ অকুল বিরহ 
পাথার কিরূপে উত্তীর্ণ করাইয়া দিবেন। অহো! বধূমাঁতাঁটা কি তাহার 
বাঁচিবে না। হাঁষ। হায়! একথা ম্মরণ করিতেও যে তাহার অস্তবাস্মা শিহরিয়া 
উঠে। 

বৃদ্ধা শচী আবার ভাঁবিতেছেন হয়তঃ বা তাহার অন্ত কোনরূপ ব্যাধি 
হইবে, তবে যাঁই না কেন একবার মুরারিকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাই। 
নিমাইত তাহীকেও আমাদের দেখিবার ভার দিয়া গিয়াছেন। মুরারি গুপ্ু 
বড় ভাল বৈদ্ভা। একথাঁটী মনে হওয়ার শচী যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন | 
তিনি তাড়াতাড়ি মুরারির নিকট গিয়া বলিলেন, বাপ মুরারি! নিমাই আমার 
যে অবধি বিদেশে গিয়াছে বধমাতা আমার যে সেই অবধি একেবারে শুকাইয়া 
যাইতেছে । একবার দেখিয়া তাহার ওষধের ব্যবস্থা করিয়া দিবি আয় বাপ! 
সুবাঁরি বুঝিলেন যে দেবীর অস্থুখটা কি, মুরারি বলিলেন_আমি তাহার অন্থুখ 
ধরিতে পারিয়াছি মা, আমাকে আর যাইতে হইবে না। ওষধের ব্যবস্থা করিয়া 
দিতেছি। ইহা সেবন করাইলে তিনি আরোগ্য হুইয়। যাইবেন। শচীমা কিন্ত 
গুনিলেন না-_মুবারির হাতটা ধরিয়া তাহাকে একেবারে বাড়ীতে টানিয়! 
আনিলেন, মুরারি আঙ্গিনায় দীড়াইয়া। সেই বিষাঁদিনী দেবীগ্রতিমার দিকে 
একবার চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উ্টিলেন। হায়! হায়! 
একি অবস্থা হইয়াছে । তিনি বুঝিলেন দেধীকে এযাত্রা রোধ করি-_ফিরাইতে 
পার! যাইবে না। তিনি উদগত অশ্রু অতি কষ্টে লুকাইয়া বলিপেন, মা আমি 
বাড়ী গিয়া ব্যবগ্াসহ উষধ পাঠাইয়া দিতেছি তাহ! সেবন করিলেই রোগ 
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আরোগা হইয়া যাইবে, আপনি কিছুমাত্র ভাঁবিত হইবেন না। গৃহ হইতে 
বহির্গত হইয়া তিনি আর অশ্ররোধ করিতে পারিলেন না। হায়! হায়! 
বর্ণপ্রত্িমা বালিকার এ কি শোঁচনীয় পরিণাম। তিনি বাড়ী গিয়া স্বীয় 
সহধন্মিণ ও জননীকে যাহা দেখিক্সা আঁসিলেন সমস্তই বুঝাইয়া বণ্ললেন। 
এ রোগের যে অন্ত ওধধ নাই তাহা তিনি বুঝিলেন। তত্রাচ শচীমাকে তিনি 
গ্রবোধ দিবার জন্ত কয়েকটী বটাকা নাবায়ণের চরণ তুলসীর রসের অন্ুপানসহ 
খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিয়া পাঠাইয়া! দিলেন । আর তাহাদিগকে বলিক়া দিলেন 
তোরা অবসর মত তাহীদের লিকট যাইয়া! সাশ্না দিতে চে! করিবে যেন 
গোরাঁচাদের বিরহ ছুঃখ হইতে তাহার! সুস্ত হইতে পাবে। 
নারার়ণের চরণ তুলসী যে ওষধের অন্থপান, লক্্মীদেবী সে ওঁবধ অগ্রাহ 
করিতে পারিলেন ন!। কিন্ত সেই অচল নাঁবাঁয়ণ চরণ-সংযৃক্ত তুলসীদল তাঁহার 
সচল নারায়ুণের ভাবনা ভার হইতে হৃদয়কে যুক্ত করিত১ পারিল কিঃ তাহ 
পারিল না। 
দিবসের পর বাত্র আবার দিন তাঁহার পর সপ্রাহ, ক্রমে পক্ষ মাস, এইকপে 
মাসের পর মাঁস চলিয়া গিয়া ক্রমে ছয়মীস অতিবাহিত হইয়া গেল, তত্রাচ 
গৌর ফিরিলেন না। সখী চিত্রব্েখা আর কত প্রবোঁধ দিবে। শচীমা, 
মালিনী দেবী প্রন্ভৃতি বৃদ্ধারা আর কত বুঝাইবেন। দেবীর দেহ প্রতিদিন 
ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, মুখখাঁনি রুষ্ণপক্ষীয় চন্্রমার সাঁই দিন দিন শান হইয়া 
যাইতেছে, বুঝি চির আধারে ঘেরিবাঁর আর দেরী নাই। 
এদ্রিকে নিমাইটাদ বঙ্গদেশে আসিয়া পৌছিয়াছেন। পদ্মাবভীর ধারে 
ধারে চলিয়াছেন ৷ নানাগ্রীম নানাবিধ নরনারী। ফে গ্রামে তিনি পদার্পন 
করিতেছেন, গ্রামবাসিগণ সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছেন, সে 
গ্রামে যেন রোগ শোক বিদায় লইয়া দুরে পলাইয়া যাইতেছে। বাঁলক বালিকা 
যুবক যুবতী বুদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই চিত্ত আনন্দে পুর্ণ হইয়া উঠিতেছে। নানাগ্রাষ 
জনপদ প্রান্তর পার হইয়া তাহারা পণ্ডিত প্রধান বিক্রমপুরে আসিয়া পৌছিলেন। 
।তাঁহারা দেখিলেন তীহাঁর আসিবার পূর্বেই নিমাই পণ্ডিতের ধশ সেই সব স্থানে 
আসিয়া পৌছিয়াছে। নিমাই পাণ্তিত দেশে, থাঁকিয় ব্যাকরণের যে একখানি 
টাক! লিখিয়াছিলেন এডদেণীয় ছাত্রগণ ভাঁহাঁ সাঁদরে পাঠ করিয়া থাকে । এই 
ধঙ্গদেশবাঁপা তপন মিশ্র নামক জনৈক ব্রাক্ষণ তাহার চরণ দর্শনে পল্লিত্র হইয়! 
দেশ তাঁপপুর্বক কাশীগাষে গিয়া বাঁ করিয়াছিণ। তীহাঁরই পুত্র রদুনাথ ভট। 
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টিটি জিডি এটির টিতে নি তিতির 

পূর্বেই বঙ্গিরাঁছি নিমাইর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ও পিতাষহী শোভাদেবী, 
তাহাদের পুর্ব নিবাস শ্রীহট্র ঢাঁক। দক্ষিণগ্রামে তখনও জীবিত আছেন । 
নিমাই যখন তাহার মাতার গর্তে তখন শচী দেবী তীহার শাঁশুড়ীর নিকট 
হইতে নবদ্বীপে চলিয়! আসিবাঁর সময় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে গর্তন্ত সন্তানকে 
একবার ভাহাদিগকে দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু নানা কারণে শচী দেকী 
সে প্রতিশ্রুতি রঙ্গ করিয়! উঠিতে পারেন লাই । এক্ষণে যাঁতার প্রতিশ্রুতি 
স্মরণ করিয়া নিমাই আপন লোকক্গনসহ গ্রীহটের পথ ধব্রিলেন। পিতাঁমহ 
ভবনে উপস্থিত হইয়া! তিনি দেখিলেন পিতাঁমহ উপেন্্ মিশ্র তখন বাহিরের 
মন্তুপে বসিয়া প্রাথি আকারের তাঁলপতে চত্তীর প্রথম শ্রোকটা লিখিতেছেন। 
নিমাই তাহাকে প্রপাথ করিয়া স্বীয় পরিচঞ দিলে বুদ্ধ অতি আনন্দে উঠিয়া 
স্বীাকে একেবারে বুকে চাপিয়ী ধরিলেন। তাহার পর তাড়াতাড়ি অন্দরে 
প্রবেশ করিয়া শৌভা দেবীকে জাঁনাইলন যে এতদিন পরে তাঁহাদের সেই 
আদরের নাতিটি তাঁভাদিগকে দর্শন দিতে আফিমাছে। শোভা দেবী বলিলেন 
সে যে আসিবে তাহা আমি গতরাছে স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম এবং আরও 
বুঝিয়াছি যে, সে নারায়ণের অবতার । উপেন্দুমিশ্র এ কথা বিশ্বাস করিলেন। 
নিাইর আকুতি দেখিয়া ঠিক এই রুথাটাই যে ননে জাগিতেছিল। নিমাইকে 
তিনি যেখানে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন সেইখানে ফিরিয়া আসিলেন) আসিয়া 
আরও আশ্চর্য হইলেন। দেখিলেন তাঁলপত্রে তিনি চণ্তীর প্রধম শ্লোকটাহাত্র 
লিখিয়া! রাঁধিয়া গিয়াঁছিলেন এক্ষণে কিন্ত তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গিষ্াছে। ইহাতে 
তিনি দুঢ়রূপেই বুঝিলেন "নিমাই নারায়ণ 1” 

নিমাইর হাতটা ধরিয়া তিনি বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। শোভা দেকী 
তাহার মুখখানি দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। আহা । কি সুন্দর মুখ। 
শীয়ের রং ধেন ঠাপাফুলের মত। আদর করিয়' ভাঁহাকে কাছে করিজা লইয়া 
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন । 

শোভা দেবী বশিতেছেন,-্্ভাই যদি কষ্ট করিয়া এতদূরে বুড়িকে দেঁথা 
দিতে আসিলে তবে তোমার প্রকৃতন্ূপ একবার দেখাও । 

নিমাই তহার সেই অতিবৃদ্ধ।৷ পিতামহীর কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাঁই। 
তিনি শ্বীয়দেহে বৃদ্ধার ঈপ্সিত কৃষ্ণরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। বুদ্ধা বড়ই চত্ুরা, 
বলিলেন--ভাই হুমি ত আর চিরদিন আঙ্মার নিকট থাকিবে না, তুমি চলিয়! 
“গেলে তোমার রপরামৃত্তি ত আর ইচ্ছা করিচ্ছেই দেখিতে পাইব না! 
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আমাঁকে একটা যৃত্তি দাও আমি তাহার পুজা করিব। নিমাই তাহাকে একটা 
ক্কষ্মুগ্তি দিলেন। তাহাতে শোভাদেবী বিলেন, না ভঙ, শুধু এই মুত্তি দিলে 
চলিবে না, আঁমি তোগার প্র ঘুপ্তির্ পক্ষপাতী । নিমাই কি করিবেন 
তাহাকে একটী কাঁলগৌরাঙ্গমণ্তি আনিয়! ছিন্ন বলিলেন, ঠাঁকুর মা, আপনি 
উভয় মুর্তিই আপনার নিকট বাঁধিয়া দিন, ইহা হইতেই আপনার অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইবে। তদবধি শ্রীহটে মিশবংশে সাঁড়ঙ্গরে সেই যুগলমৃত্তি পুজিত 
হই! আগিতেছেন। জগহাঁথদেসের বথধাত্রার স্তাক্স এ স্বানেও রথের সময় 
মহীধুম হইয়া থাকে । মোট কথা মিশ্র-ভবনে এই শ্রীরুষ্ণ ও প্রীগৌরের মুগ্তি 
'আজ পর্য্যন্ত “অভে্দ পরমাম্মনি”্রূপে সাদরে পুজিত হইয়া আসিতেছে । গৌর 
তক্তগণের ইহা একটা দেখিবার জিনিঞ। 

বদ্ধ-দম্পত্তি নিমাইকে দেখিবার গর আব অধিক দিন জীবিত ছিলেন না । 
যেন স্ষাভাদের খেই অভিলঘিত মু্ডিটা 'একবার দেখিবার জন্তই চেটা করিয়া 
এতদিন জীবন শীর্ণ করিয়াছিলেন 1 
চলুন পাঠক ! আঁমর। একবার নদীয়াদ মিশপুরন্দ্ ভবনে ফিরিয়া যাইয়া 
এ অকাল-নি বনোশ্বখ- জীব ন-প্রদীণ বালিকা রুত্রটার সন্ধান লই । লক্ষী 
দেবীকে এখন আর দেখিলে চিনিতে পারা বাথ না) দেখীব্‌ অঙ্গের সে লাবণ্য 
স্মতি আর নাই | শীর্ণ, কী বিবশা দেবী শ্দ্যাগভা । অকাঁল-জলদৌঁদয়ে 
 জ্যোতিহীন চক্্মার মার জাজ পরিমান বুঝি সে শ্রান্ত দেহ জীবন-ভারবহনে 
অক্ষম । শচীমা এ সমস্ত রি কপালে করাঘাত কত্রিতেছেন। ভাঁয়! হায়! 
বউমা কি তবে তাহার বাঁচিবে না? তাঁহার নয়নপুতুলি নিমাই ফিরিয়া আসিলে 
তাহাকে কি বলিম্াঁ প্রবোঁধ দিব । লক্্মীদেবীর শহ্যাশে শচী এখন আঁ 
একা না১, মালিনী প্রভৃতি দুই একটা বয়োরিক। রমণী এখন সব্ধদাই তাহার 
নিকট অবস্থান করেন! সী চিউাগত একদও? দেবীর কাছ্ছাড়া হন না। 
কি এক*অজ্ঞাত আশঙ্কায় ক জেই বেন সুহামাঁন। 

এঈরূপে ছক্সমাঁস কাঁটা গেন। নিজজননিঠর নিমাই এখনও ফিরিয়া 
আসিলেন না। লা্রীন্বৌর আর দিন কাটে না। এখন তাহার বাসনা 
এ দেহ-কাঁরা ভগ্ন করিয়া মুক্ত বিহগগীর ল্লার ছুটি গিয়া প্রাণনাথ কোথাক় 
আছেন তীহাঁকে একবার ধশন করিত। আঁবেন। বেন সেই প্রিয়তমের কমনীয় 
অঙ্গ বেড়িরা এই তৃষিত-ক্ষুণিত আম্মা! চিরতরে সমাধি মগ হইয়া! পাড় দেবীর 
্রশ্থন যে ইহাই সর্বদা কামনা । 


৪ 
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দেবীর এইরূপ নিদাক্রণ দুঃখের দিনে একদা এক কালনপ্প আঁ%য়া তাহার 
দক্ষিণপদানুষ্ঠে দংশন করিণ। অনেকেই তাহার নিকট শয়ন করিয়াছিলেন, 
কেহই দেখিতে পাইলেন না কিরূপে সেই ক্রুরসর্প আসিয়া ভাঁহ!কে দংশন 
করিয়া গেল। বিষের জাঁলায় কীতর! দেবী শচীকে উঠাইয়া বলিতেছেন, মা ! 
মা! জলে গেলুম আমীকে কালপপে দংশন করিয়াছে । এমন দিনে এ 
সর্বনাশে সকলেই কেমন কাঁতর হইলেন বুঝিতে পারিত্েছেন। অকলেই শিরে 
করাঁঘাত করিয়া কাঁদিতে লাঁগিলেন। কত মাল-বৈদ্ধ আসিল, কত ঝাড়! 
হইল, চেষ্টার ক্রুটী হইল না । কিন্ক সেই কাঁলসর্পের বিষ কিছুতেই নামিল না। 
দেবী আপন আসন্ন কাঁশ বুঝিয়া সকলেই এ ব্যর্থ গরয়ান হইতে বিরত হইতে 
বলিলেন। সখী চিত্রলেখান গলাঁটি জড়ীইয়া বলিলেন, সখী এ সময় অনর্থক 
কাঁদিয়া কি করিবে, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহাই কর । আমার স্বামীর প্রদত্ত 
সেই পৈতা ও পাদুকা আনিয়া আমার বক্ষে দাও, সেই পদ্রঞ্জ আনিন্। আমার 
অঙ্গে মাঁখাইয়া দাও । দেবীর পিভাঁথাতা এবং আ্রণীস প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন 
সকলেই আসিয়াছিলেন। সকলেই ত্রন্দন করিতেছিলেন। দেবী তাহাদের 
দিকে ফিরিয়া বলিলেন, এ সমদ্প আর গ্ুহমধ্যে থাকিতে আমি ইচ্ছা করি না। 
আমাকে গৃহের বাহির করুন। তাহাই করা হইল, নিমাইর সেই খড়মজৌড়াটি 
দেবী বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। দেবী হরিনাম ভালবানিতেন, তাই সকলে 
মিলির দেবীর ইচ্ছায় তাঁহাকে হরিনাম-কীর্তন-মৃধা পান করাইতেছেন । 

দেবীর ক্রমে শেষ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। এ দৃশ্তা যে আর দেখা 
যাঁর না। সকলেই এক নিদারুণ বেদনায় মুহ্যমান। তাঁহার উপর শচীকে 
লইয়া! সকলেই বিব্রত। শচী যে পাগলিনীর মত হইম্াছেন। কখন ছুটিয়া গিয়া 
মৃতাবধূব গলাটি জড়াইয়। ধৰিয়া তাহার মুখখাঁনির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি! 
চক্ষুর জলে বুক ভীপাইয়া৷ দিতেছেন, কখনও বা তাহার চাদ মুখখাঁনিতে চুম্বন 
দির তাহাকে ঘরে ফিরিয়া যাঁইবার অনুরোধ করিতেছেন, আবার কখনও 
বা তাহার বক্ষে মাথ] রাখিয়া আর উঠিতেছেন না। কাজেই শচীকে লইয়া 
মহা বিত্রত। ইহাঁর মধ্যে অতি কষ্টে শেষকা্য সমাধা করিয়া সকলে গৃহে 
ফিরিলেন। নদীয়ার এই মিশ্রগৃহের নিদারুণ শৌক-দৃপ্তে সমগ্র বিশ্ব যেন হাহাকাঁবে 
পুর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। 

বৈষ্ণব কবিগণ বলেন দেবীর প্রার্থনায় তাহার গৌরাঙ্গ-বিবহই সর্পাক্ৃতি 
ধার করিয়া তাঁহাকে বিরহ যাতনা হইতে মুক্ত করিয়াছিল । যাঁহাই হউক, ঞ্ষেবীর 
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ইডি টি5 সিরাত লিড ৪টি িরাকা 
এই বিরহ নির্যাতন ঠিথি ভক্তগণের বক্ষে শেলসম বিদ্ধ হইয। ঝছ্লি। 

শচাঘা গুহে প্রবেশ করিয়া আগ থাঁঞ্তে পারিলেন না। ভূমিতে অঙ্গ 
আছাঁড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন সেক্রন্দন বড়ই বর্মম্পশী। গৃহস্থ পশ্ত- 
পক্ষী গুপিও যেন নীরব ভাষায় তাহার কে কণ্ঠ খিশাইয়া বিলাপ করিতে 
লাগিল। শচী একে বৃদ্ধা হইরাছেন, তাহীর উপর এই নিদারুণ শোঁক। যে 
বধুমাত। তাহাকে সর্বদা পেধা করিত, আদরিণী কন্তার সভা মিষ্টমুখে ম 
বলিয়া সর্ব! কাছে থাকিত, সেই বৌমা! আর নাই; শত চেষ্টাতেও আর 
তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। এই বধূ-হীন নির্জন__নিপ্ত অন্ধকারপূর্ণ গৃহ, 
যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আগিতেছে। হায়রে নি্র সর্প সেই সোপার 
অঙ্গে আঘাঁত ন! কবিষ্ণা আমাকে খাইলি না কেন? শচী এইরূপে কাদিতেছেন 
আর তাহার বধৃমাতার গুণগুলি একটী একটী করিয়া বিনাইয়৷ বিনাইয়া বলি- 
তেছেন। ছুঃখ অপার অনন্ত, সে শোক অতল স্পশী গভীর। যে বধূমাতানু 
মুখ চাহিয়া তিনি পুত্র-বিরহ সহ্য করিয়াছিজেন_-সেই লক্ষী বধু আর নাই। 
এখন এই শোকের উপর পুত্রবিরহও দ্বিগুণ হইল, তাঁহার উপর অভিমানও 
হুইল, হাঁয় নিষ্,র পুত্র এ সময় তুমি কোথায়। 

এই শোকে দুঃখে অতিবাহিত দীর্ঘ দিবসের পর একদিন শচী মা শ্রীবাঁসের 
মুখে শুনিলেন তীহাঁর সেই প্রবাসী পুত্র, কাঙ্গালের সোঁণা__হাঁরাঁণ রত্ন ফিরিয়া 
আসিতেছে । নিমাই আঁর অধিক দূরের পথে নাই। 

এ সংবাঁদে শচী যেন প্রাণে বাঁচি গেল। নিমজ্জমাঁন ব্যক্তি যেন অবলঙ্গনীয় 
কিছু পাঁইল। তাঁহার নিবাশাহত ব্যথিত প্রাণে যেন আশার আলোক জুলিয়া 
উঠিল। আর সেই সর্পের ্তাঁয় হৃদয় শোষনকাঁরী গভীবু কুদ্ধ শেক যেন এই 
আনন্দের ঈবৎ উত্ভেজনায় আহত হইয়! ভিতরে ভিতবে গক্জিয্া উঠিতে লাঁগিল। 


ও ্রীঈন্লরন্-ভক্ঞ 1 ৫) 
লেখক.আীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল্‌। 
অন্বস্্রব-তত্ত্ব-_এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে “এক, এই যে মূলতন্ব 
ইহার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ আছে কিনা? 
শ্রুতি বলেন “অপানিগা্ঃ জবনো গৃহীত, পণ্তত্যচক্ষুঃ, শৃণোত্য কর্ণ 
ইত্যাদি-_-অর্থাৎ হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, পদ নাই অথচ চলিতে পারেন, 
কর্থ নাই শুনিতে পান, চক্ষু নাই অথচ দেখিতে পান। 
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শ্রীমন্রহাপ্রভু বলেন ঢুইই জত্য, হস্ত নাই »ত্য- ফেননা হন্ত কর পুর্বেও 
ভগবান ছিলেন , সুতরাং সষ্টহন্ত তাহার নম। তাঁচাঁপ হস্ত ঠাহারুই হস্ত, 
তাহা অস্থষ্ট, সুতর1* অগ্ঠাকত ১ আনাদেব হন্তের গা প্রাকৃত বা প্রক্কতির 
অন্তর্গত নয়। তাঁহার, চরণ নধন, আবণাঁদিও কপ । 

আঁমব! থেঘন হত্তদ্বাব' গ্রহণ কবি, চুদার দশন্‌ করি ভিনিও খেহকপ 
করেন। ক্রিয়া আছে কবণ নাই- হইতে পাঁরে না। নিঙ্গিয়েব করণ না 
থাকিতে পারে) কিন্তু শুণোতি, পশ্ততি, গ্রহ্বাতিঃ চলতি , অথচ শ্রবণ-দর্শন- 
গ্রহণ গমনের যগ বা ইক্রিব নাউ--এদপ হয় না। সামক্শস্ত এই যে প্র সকল 
সথষ্ট বা প্রারুত ইন্দিয় নয়, অপ্রাককত। 

যুক্ত দ্বাত্াও দেখা যায় জগতের ফাঁব শীষ প্রাণীব হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ আছে, 
বৃক্ষাদিরও আছে । হবে, যাহী হইতে এ সকল গুকাঁশ পাইমাঁছে, তাহাতে না 
থাকিবে কেন? ফলে যাহ! আছে, বীজেও তাহ! ছিল; কার্যে যাহা আছে, 
কারণেও তাহা অবপ্তই আছে। 

আবাব যখন তিনি অবতার শ্বীকীব করিনা নরাকৃতি ধারণ করেন, তখন 
তাহাতে হস্তপদাদি স্বভাবতঃই থাকে । শ্তবাং ঈশ্বরের হস্তপদার্দির আকৃতি 
নাই বলিলে খুব ষে একটা বাঁহাদুনী হয় তাহা নহে। 

শ্রীমন্মহাপ্রতভু আরও বলিয়াছেন যে, ঞ্তির একাংশ গ্রহণ কবিয়া অপরাংশ 
বর্জন করিলে গ্রকত সত্যে উপনীত হইতে পারা যাঁয় না । যদি কেবল 'অপানি, 
স্বীকার কর, তাহা হইলে গগুহতি' পরিহার করিতে হয়। ষদি কেবল "গৃহৃতি। 
ধর! যায় তাহা হইলে 'অপানি' অবস্থা করিতে হয়। উভয়ের সন্মিলনে ও 
সীষগ্রপ্তে সত্য অবশ্তই নিহিত আছে! 

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বেদে নিবিশেষের বচন 'মপেক্ষা সবিশেষের সুত্র 
অধিক, স্ুবাং 'সবিশেই তির প্রধান লা । 

তারপর জিঙ্ান্ত হইতে পাবে ভগবানের আকুতি সুন্দম কি কদর্য, মনেহর 
কি কুৎসিত, রমণীয় কি ভীষণ, বিবাদ জনব কি আনন্দময় ? 

'অবশ্ত একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভয় বাঁভৎসাঁদি যাঁবভীর রসের 
যিনি আধার, তাঁহার আক্কৃতিতে সকল রসেরই ভাব আঁছে। কিন্তু তিনি 
প্রধাঁনতঃ কি? 

এই প্রশ্ট্রের উত্তর দ্রিবার জন্য দার্শনিকগণ প্রথমে বঙ্গেন যে-'একে একই 
আছে, ছুই নাই,) কিন্ত ঘইএ একও আছে আবার দ্ুইও আছে, কিন্ত তিন নাই; 
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তিনে, এক, দুই ও তিন আছে, কিন্তু চারি নাই ইাদি। আগুন এলেন প্যোতম 
ব্যোমই 'আঁছে যরুৎ নাই, কিছ মকুতে ন্যোমও আছে, মরুহও আাঙ্ছে, তেজ নাত, 
তেজে বেটাষ, মরুৎ ৪ তেজ আছে কিন অপৃ নাই! এইত্রপে সিএ ঠতে পঞ্চভৃত 
সকল£ মাছে । 

সেইরূপ ভান্ট, বৌদ্র, উয়ানক, বীভহদ, ককণ প্রতি নানারস এক ণআদিতে 
সমস্তই বর্তমান আছে। মুৃতরাং ভগবান আাদিরসের মুস্তি বলিলেই সর্ধর্সাঁকর 
বলা হইল। অভএব তিনি সুন্দর আদিনস স্বন্দরেরই পরিচাক্সক । তিনি সুন্দর, 
তিনি আনন্দময়, তিনি নিখিল মঙ্গল নিলর। তিনি সত্যের নিবাসস্থল। “সত্যং 
শিব স্বন্দর হরি রূপ অনুপম গুণ অগণন 1” 





দধ-মন্থম। 
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এ মাধাময় সংসীরে আসিরা কেবল বিষয়ে মিশিয়া থাকা মন্ুষ্য- 
জীবনের উদ্দেগ্ত নহে । বিষয় লালসার তৃপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে, বিষয় হইতে 
বৈরাগ্য অবল্ঘন পূর্বক যাদাময় বিষয়ের অতীত পুরুষ যিনি তাহার তত্ব 
অন্নসন্ধানে মনোনিবেশ করাই মন্ুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত। অশিতি লক্ষ 
যোনি ভ্রমপান্তে বে দয়াময়ের কপায় এই স্ুতুল্নভ মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে--রিপুর 
বশে মোহের পাশে ও মায়ার কুহুকে পড়িনা সেই দয়াময় ভগবানের তত্ব বিস্মরণ 
হইয়া বহু পূন্ত সঞ্চিত এই মন্ুষ্ুজন্ম নষ্ট করা কদাচই উচিত নহে। মনুষ্যের 
মন্থষ্যোচিত কর্ম অর্থাৎ :ভগবৎ বিধয়ক জ্ঞান লাভ করাই সর্ধতোভাবে বিধেয়। 
তাহার অন্তথা হইলেই মন্ুষ্তের মনুষ্য লোপ হইয়া যার। মন্তৃষ্যের মনুষ্যত্ব 
লোপ হইলেই, মন্তব্যে ও মনুষ্যেতর্‌ প্রাণিতে ক্ছুই প্রভেদ থাকে না। শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে যে, তত্বজ্ঞান বিহীন মম্গুষ্য পশুর সমান । আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন 
পশুরও যেমন নবেরও সেইরূপ। কিন্ত নরদেহে জ্ঞান বলে, ভগবহ প্রাপ্তি 
হয় বলিয়াই নবের শ্রে্ঠতা । যে জ্ঞান বলে মানব শ্রেষ্ঠ হয়; মাঁনবজন্ম লাত 
করিয়া সেই জ্ঞানোপার্জনের চেষ্টা না করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইলেই মনুত্তের 
মন্ুষজন্ম যে বৃথ! হয় তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব জ্ঞান উপার্জন 
করিবার নিমিত্ত বিষন্ ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া 
অন্তত কিঞ্চিৎ পময়ঙ ভগবানের লীল! গুণানবাঁদ শ্রবণ কীর্তনে মনকে নিয়োগ 
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করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । অথবা মনকে একেবারে ভগবৎ পাদপদ্ে 
বাপুত রাখিয়া! নিলিপ্তভাঁবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে শিক্ষা করাও কেনি 
ংশে অবিধেয় নছে। 

মনকে বিবয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বশে আনিতে পারিলেই অতি সহজে 
জ্ঞান লাভ করিতে পারা যাঁয়। কিন্তু মনকে বশে আনা দূরে থাকুক, আমরা 
মনকে ধরিতে পাই না! দেখিতে পাই না, বা মন ষে কোথায় আছে তাহার 
অন্ুসন্ধানও পাই না। স্ৃতবাং কেহ কেহ বলিতে পারেন এরূপ অস্থির পদার্থকে 
একেবারে বশে আনিবার উপায় কি? প্রক্কৃত উপায় ভগবানের কৃপায় সংসঙ্গ 
লাভে য'হাঁরা মনকে বশে আনিয়া কৃতার্থ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে 
পারেন, অন্যের বলিবাঁব শক্তি আছে কি না বলিতে পারি না। তবে 
ভগবানের লীলা-রহস্ত আলোচিন! ও যুক্তি ঘারা এইটুকু মীত্র বুঝিতে পারা যায় 
যে, বিষয়-রসে মিশ্রিত মনকে মন্থন করি৷ ধারণ ও বশীভূত করিতে চেষ্টা 
করিলে বোধ হয় কৃতকাধ্য হইতে পারা যায়। এ বিষয়ে যুক্তি প্রয়োগ দারা 
বিচাঁর করিয়া দেখিলে বুঝিতে পাঁর। যায় যে, যে কোন কার্যেই প্রবৃত্ত হওয়া 
যাউক, মনঃসংযৌগ না করিলে সে কার্ধ্য হইতেই পাঁরে না। মন হইল কার্ধ্য 
সাধনের প্রধান উপাদান। প্রথমতঃ মনকে স্থির করিয়! পরে কার্যে নিয়োগ 
করিতে হয়। তগবত্তত্ব সীধন করিতে হইলেও প্রথমে মনকে সুস্থির করিয়া 
পরে ভগবত্তত্ব সাধনে নিযুক্ত করিতে হুয়। কিন্তু ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির 
তগবত্তন্ব সাধনের নিমিত্ত মনকে মুস্থির করিবার পুর্বে অন্বেষণ করিয়। বাহির 
ও ধারণ করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এই আয়াসের নামই 
সাঁধন-ভজন। সাঁধন ভজন দ্বার! অভিশয় চঞ্চল মনকে স্ুস্থির করিস! ভগবানের 
পাঁদপদ্মে একবার লাগাইতে পারিলেই অবলীলাক্রমে মন্ুষ্যোচিত কার্য সাধন 
হইতে পারে । কিন্ত মন আমাদের কোথায়? মন কোথায় অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিলে জানিতে পারা যাঁইবে যে, মন খণ্ড বিখণ্ড ও চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়! দারা, পুক্র 
গৃহ ক্ষেত্র গ্রন্থৃতি মাক বিষয়ের চিন্তায় এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহার 
চিহ্ন মাত্রও নাই। ছুগ্ধে যেরূপ ভাবে নবনীত থাকে আমাদের মনও বিষয়-রসে 
ঠিক সেইরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই বিষয়-রস হইতে মনকে 
উদ্ধীর করিতে হইলে, মন্থন দ্বারা দ্বধি বা ঘোঁপ হইতে যেরূপ নবনীত উত্বোনন 
করিতে হয়, সেইরূপ বিষয়-রস মন্থন করিয়া! ও মনকে নবনীতের ন্তায় তুলিয়া 


লইতে হুদ়। 
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প্রথমতঃ হুপ্ধ গরম করিয়া ঈষৎ তপ্ত থাকিতে থাকতে তাহাতে সাঙ্জা 
পি দধি পাতিতে হয়। বিষয় রসকেও ব্যাকুলতার তাঁপে গরম করিয়া তপ্ত 
থাকিতে থাকিতে ভাবের সাঁজা দিরা দধি করিয়া লইতে হয়। হৃদয়-ভাঁগে 
ভাবের সাজায় দধি বেশ বসিলে পর একাগ্রতী-দণ্ড দৃঢ়-বিশ্বাসের খুটিতে বিবেক 
আর বৈরাগ্ের রজ্জুতে বন্ধন করিয়া ভক্তির আকর্ষলী দুই হস্তে ধারণ করতঃ 
কষ কৃষ্ণ বলিত বলিতে কৃষ্ণতেই লক্ষ্য রাখিয়া মন্থন দণ্ডকে ঘুরাঁইতে হয়। 
অর্থাৎ মনরূপ নবনীত তুলিয়া শ্রীক্রষ্কেই অপ্ণ করিব এইটি স্থির লক্ষ্য বাখিয়! 
অনন্ঠ চিত্তে ও পবিত্র ভাবে ভগবানের লীলাগুণ গান করিতে করিতে বিষয়-ব্কে 
মন্থন করিতে হয়। মন্থন করিতে করিতে যদি একবার মনকে বিষয়-রস হইতে 
তুলিতে পারা যাঁয় তাহা হইলে ভগবান আঁপনিউ আদিয়া সেই উদ্ধত মনকে 
গ্রহণ কবেন; অর্পণ বা নিবেদন কব্রিবাব অপেক্ষা কবেন না। ইহার প্রমাণ 
শ্ীতগ্বানের বজলীলায় যা যশোাঁর দধি-মন্থন ও শ্ীাকষ্েের নবনীত ভোজন । 

বিষরানক্ত মনকে, ক্ীগোবিন্দ-গোঁপালের পাদপন্ধে অনুর রাখিবার মানতে 
ধ্ররূপ ভাবে উদ্ধার ককিম্া লইতে পাঁরিলেই মনের জন্ত আর কোন চিন্ত' বা 
আয্মাদ করিতে হয় না। নবনীতরূপী মন তখন জলেই পড়ক, আর আধারেই 
থাকুক, কিন্বা উর্দেই উঠ,ক, অথক1 গোপনেই থাকুক, সে মন ফেল ভগবান 
ব্যতীত আর কাহারও গ্রাস নহে। ভগবান সেই মনকে খুঁডিয়া খাজিয়া গ্রহণ 
করিবেন। মনকে তখন ভগবানের পাদিপদ্ধে অর্পণ করিবার নিমিত্ত থু'জিতে বা 
আহ্বান করিতে হইবে না; তিনি অন্তরে খাঁকিলেও অন্তধ্যামীরূপে অস্তরাল 
হইতেই মনকে হরণ করিয়া লন। এই জন্তই তীহাকে ননীচোরা, মাখমচোরা ও 
মনচোরা বলে। ইহার প্রমাঁণ ব্রজলীলাভেই দেখিতে পাওয়া যাঁয়।--একদিন 
কতিপয় গোপরম্ণী কৃষ্ণদর্শনচ্ছলে মা যশোদার নিকট আগমন করিয়৷ কৃষ্ণের 
ননীচুরি সন্বন্ধে অভিযোগ করিয়া বলিল--“ম' ! অতি নিভৃত স্থানে নবনীত রক্ষা 
করিলেও তোমার গোপাল তাহা চুরি করিয়া লয় এবং পাত্রাদি ভগ্ন করিয়া দেয়।” 
শ্লীকষ্খের পাত্রাদি ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্ত এই বুঝিতে হইবে যে, তিনি ষেন ঈঙ্গিতে 
বলিতেছেন যে, তোঁমাঁদের মনরূপ নবনীত আমি স্বয়ং বখন অপহরণ করিলাম, 
তখন তোঁমাদের মন আমারই হইল--অতএব তোমাদের আর ভাঁও বা পাত্রের 
আবশ্তক কি? অথব! পাত্রাদি ছিদ্র করিয়! দিয়া তিনি জগজ্জীবকে দেখাইয়া» 
ছেন যে, যে,পাত্র বাঁ ভাগাদি হইতে আমি আমার নিমিত্ত সঞ্চিত অতি পবিত্র 
প্রেমাধৃত অতি আগ্রহের সহিত একবার গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিপাভ করি, সেই পাজে 


২2০ ভক্তি [১৮শ বধ, ১১শ সংখ্যা | 


বা ভাণ্ডে ভাষাতে কখনও কোঁনকপ কটু, তিক্ত ও কথায়াদি অতি অপবিত্র 
বিষয় বন যেন মার স্থান না পায়। 

অতএব মনকে অন্ত কার্যে প্রশ্রয় না দিয়া সদ 'সর্ধন্দণ ভগবত ভাবে 
ভাবিত রাখা আমাদ্দেব অবশ্য কর্তব্য । মন এমনই জিনিস যে, বখন যাহাতে। 
মজে, তখন তাহ! হইতে তাহাকে ফিরাইবা আনা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে । 
বিশেষতঃ বিষয় বস পাঁইলে আব বক্ষা নাই। নিজেও মজে আর মালিককেও 
মজায় । কিন্ত যদি এই মনকে বিষয বাঁসনা হইতে একবাব মন্থন করিষা তুলিতে 
পারা যণ্য, তাহা! হইলে তখন সে আব ঘোলকপী বিষষ-বাঁসনায় অথবা জলবপী 
মায়ার সহিন মিশিনন হয না । মুন বিষষ বা মায়াকে ছাড়িয়া উঠিলেই ভগবান 
তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তখন ভগবানের সঙ্গে মনের এমন একটা মিশাসিশি 
ভাব দ্ীডাইয! যাঁষ যে, মনও ভগবানকে ভাঁড়িষ' থাকিতে পাঁদ্ধে নত আর 





ভগবাঁনও লনকে ছাডিধ। খাতে শা বন না ইনার পশাক্ষ প্রমাণ প্রীষতী 
রাবিকা মানতগ্রন লীলাষ দেগাইযান্ছুন । 

পূর্বেই বলা হইঘাঁছে যে মন যন য।হাদে মজ 'ভাহাঁতেই একেবারে মিশি 
থাকে । য্থন বিষগ্জরে মভিযা থাকে, তখন দ্িষাভীত সন্বিধষেপ চিস্বাকে জয়ে 
আনিবার ভন্ত গ্াণপণে বন্ধ কনিসও বিষদ চিন্তা বানী সংচিন্ত1 কিছুতেই 
আসে না। আঁবাঁর বিলষাঁতীত সংবিধষে মন মজিয়া থাকিলে কোনকপ বিষ 
চিন্তাকে হ দয়ে অনিবাল জন্য প্রাণপণে ধর কিলও সৎচিন্তা বাহীত অসংচিন্তা 
কিছুতেই আসে না। একপ বাধ্য মলকে আমরা আপনদোঁষে, নশ্বর বিষয়েন্স 
চিন্তায় চিন্তিত থাকিতে দিয়া বিষষাভীত অবিনগ্বর নিজ্য ও সংপদবাঁচ্য ভগবত 
তত্বের চিন্তাকস বঞ্চিত হইতেছি এবং কর্তব্য কার্যে অবহেলা কৰিগা, অকর্তবয 
কাধ্যে মনকে নিরন্তর নিযুক্ত বাশিয়া অদুতেব পরিবর্তে হল'চল পাঁন করিতেছি । 

মন যদি বনবন্তর ভগবানের চিন্তায় চিন্তিত থাকে, তাঁহা হইলে আমাদিগকে 
আঁর কোঁন বিষয়েব জগ্তই চিন্তা কবিতে হয় না। সেই জগৎ চিন্তাঁণিই আমা- 
দের সকল চিন্তা ঘুচাইয়া দেন ও আমাদের [চস্তায় চিন্তিত থাকেন , একথা তিদি 
নিজনুখেই গীঠাশান্্ে বলিবাছেন। অতএব বিষব বসাসক্ত লোপুপ মনকে মন্থন 
ছারা উদ্ধার করিয়া ভগবনের সেবাঁদি কাধ্যে সতত নিষুক্ রাখাই যে আঁমাঁদের' 
অবশ্য কর্তব্য ও নিতান্ত আবশ্তক, ভাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই | 

হাওড়া_-১০৫নং খুরুট বোভ, দি টিউটোরিয়াল গ্রে: প্রেস হইতে 
ডি, পি, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত । 


গতি ১৮শ বর্দ, ১২শ উংগা, শ্রবিণ, ১৬২৭ সালি।। 


সম্পাদকীয় বক্তব্য । 


সইলক প্রাক মহোঁদয়গণ । মঙ্গলময় পীভগবানেন্স ইচ্ছার ও আঁপনাদি 
বানুগ্রহে শ্রীভন্তি পত্রিকার আজ অাদশ বর্ণ পূর্ণ হইল । অংগামী 'মাঁস 
৯ম বর্ষে পদার্পণ করিবেন । এক ভক্তি গুকাঁশ করিতে অনেক গোলম। 
হিপ আপদ গিরাঙ্ছে, ভাই ছা'টে। ক "শত বাধা হইলাখ। 
“£ গত চৈত্র মানের ভন্ভি লাহিধ বার পর আমরা ছাপাখানার পরিবর্তন 
কিনি, নৃতন ছাপাখানা হতে নদির সময়ে পশ্রিকা প্রকাশ করতে পারিব এই» 
প্রকার ঘারণাই ছিল অব তক্চন্ত চেণাও বথেছ কৰিয়াছিল।ন। কিন্তু 
ত্রৌস ও চিনি পরি জেট তন করিস ভিক্তাতেেন্‌ লইতে হওয়ায় বছ বিলঙ্বে 
শ্লাপন।দিগেল নিক ৮. এখ। উজ ও স্সীঘত আগের পতিকা পাঠান হইয়াছে ॥ 
পি শ্রাবণ হাসের ক ক্মবগ্রা এখন হইতে নিদিষ্ট সময পত্রিকা 

বর 







শের জনক তা. ঘগ ঠাঁরাধ্য দহ করিতে ক্ুটী করিব না । 

1. তারপর সুদে দংণ “যর? কগন্দ ও মুদ্রণ অবগ্রামাদি ছুঙ্ু লা হইয়াছে তাহা 
রা হয় কাতীবুওত আঁবারত তগ। আমরা পুব্বাপেক্ষা চারি গুণ বেশী খর 
করিয়াও পু. পূর্বের স্তায় কাঁগজ বা অন্ত. দ্র: গাঁইতেছি না । তজ্জন্ত বাধ্য হইয়া 
কামরা বৈশাখ মাস হইতে নানা বকম ক।গও ক্কি ছঃপিতে আরস্ত করিয়াছি, 
বসত ইহাঁতেও আমাদের খরচ পুর্ব।পেক্ষ, 7৭ ছিন গুণ বেশী লাগিতেছে! 
ক্টারপর আবাঁর ছাপাখানার চ।জ্জও থুব বেশী হট্যাছে। এরপক্ষেত্রে কাগজ 
লন] ক! কতদূর ব্যয় সাপেক্ষ তাহ চিন্তা পান্তিমাতেই বুঝিতে পাঁরেন। 
বা যথেষ্ট ক্ষতি শ্বীকার করিয়াও ভক্তিকে প্রকাশ করিতেছি । সকজ পত্রি- 
বই মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, আমরা তাঁহা করিতে চাই না, কেবল আপনাদিগের 

ই'পাইলেই যথেষ্ট মনে করি । আশা করি, আপনাঁরা নিজে নিজে যেমন 
নর ধ্রাহক হইয়া সামান্ত অর্থের বিনিময়ে একটী সাধু-কর্খেব সাহাবা করিতে- 
রন বেইপ আপমাপন নু ান্ধবগণের মধ্যে ২৪ জন গ্রাহক করিয়া দিয়া 










১. 


২৪৯ ভক্তি [১৮শ বর্ষ, ১২শ পংখা 
্ 





চেষ্ঠা করা সকলেবই কর্তব্য। যেরূপ দেশের অবস্থা তাহাতে নাটক, নভেল বা 
ন!নাপ্রকার গল্পগুজব ছাঁপাইতে পাঁবিলে আমাদের প্রচারের জন্ত তাবিতে হইত 
না। পাঠকগণের এইট ভীষণ কুক্ষিপূর্ণ প্রবল ইচ্ছাজোতের মুখে এমন খাঁটি 
-ধন্মভাঁবষষ পঞ্জিকা যে আপনারা এতদিন পর্যযস্ত রাখিতে পারিয়াছেন। তাহার 
জন্তই আপনাদগকে শত শত ধন্তবাদ । নাম্বরা আশা করি, আগামী বর্ষেও 
আপনারা ভক্তিকে পূর্ত পুর্ব বসবেব স্তায় নিজ নিজ ক্রোড়ে স্থান দাঁনে কুিত 
হইবেন না। 

অন্থান্ত বারে আমরা ভাদ্র মাসের ভক্তি সকলের নিকট ভিঃ পিংতে পাঠাইয়। 
থাকি, এবারে আমরা তাহ! পাঠাইব না। কেন না, ১৯২০ সালের ১লা সেপ্টে্বর 


হইতে ভারতীয় ডাকঘর সমূহে লিমন ই যে, সন্টব্জিষ্টারী কোনও ভিঃপিঃ 
গ্রহণ করা হইবে না, বা উত অপ ও হি ঢা পাঠাই বাধিক মুল. 


আদায় করিতে পুর্ন গ্রাহক? গলকে এছ এনা বেখ দিলেই চলি, এলণে দেই, 
স্থলে ৩ তিন আঁন। বেগ দিতে হইবে, কিন্তু গাঁহকগাণ ঘাঁদ মনিমর্জবে টীকা 
পাঁঠাইয়া দেন তাহা হইলে এ /* এক আানাতেই হইবে । আমরা ছই দ্িকই 
দেখাইলাম । আপনারা দয় করিয়া নিজ নিজ সাহাষ্য মণিঅর্ডারযৌগে বা ধাহার 
যেমন সুবিধা হইবে সেইভাবে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া অন্থগৃহীত করিবেন । . : 
পূর্ব্বে বহু মিনতি করিয়া সংবাদ দেওয়া সন্দেও অনেকে ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া 
আমাদিগঞ্চে পক্ষীন্তরে দীনা ভক্তি ভাগারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন, আমরা সেই 
কারণেই এবার সময় থাকিতে সকলের নিকট বিনীত প্রার্থন! জানাইয়া রাখি ফে, 
নিজ নিজ দেয় সাহাষ্য কৃপাপুর্বক পাঠাইয় দি! কৃতার্থ করিবেন। একান্তই . 
যদি কেহ পাঠাইতে অস্থুবিধা বোধ করেন, তিনি আমাদিগকে জানাইবেন, 
আমরা ভি; পিঃতে পত্রিকা পাঠাইব। | 
নৃতন প্রসের সীহীষ্যে আগামী ১৯শ বর্ষ অর্থাৎ ভাদ্র মাস হইতে আমরা 
বথাপাধ্য যত্র করিয়া যাহাতে জর্ধাঙ্গজন্দর হইয়া ধথাঁসময়ে পত্তিকা বাহির হন্ব 
তাহার জন্ত চেষ্টা করিতেছি ও করিব। এক্ষণে আপনাদিগের কপ] ও সহান্থ- 
ভূতিই আমাদের একমাত্র ভরসা । বর্তমান ১৮শ বর্ষে অনেক গোলমাৰ 
হইয়াছে তজ্জন্ত আপনারা পত্রিকা লওয়া বন্ধ ন! করিয়া! একটু উৎসাহ দিকে 
থাকুন, দেখিবেন কিরূপ ভাবে পত্রিকার উন্নতি হুয়।. 
আরও আননের বিষয় যে, আগামী বর্ষ হইতে আমরা কয়েকজন 
পৃপ্তিত ও লেখকের সাহাষয পাইব বলিয়া আশা পাইয়াছি। তস্বধ্) পরভুপা 


আঁবণ, ১৩২৭) উজীতঙ্ীলে লী | ২৪৩ 
পপর পপ 
জীঘুক্ত সত্যাননা গোস্বানি সিদ্ধান্তপত্, গ্রতুপাঁদ শ্ীদুক্ষ নিজগাননা গোল্তামী, 


জীযুক মৃসিংহ প্রসাদ গোস্বামী; মভামহোপাধ্যার পণ্ড তপ্রবর অযুক প্র্থনাথ 
তর্কভূঘণ, বত ভাঁষাবিদ প্গিত শ্রীযুক্ত অনুলাচরণ বিদ্যাভুরণ, কবিরীক্গ হ্রীযুক্ত 
যামিনীরপ্রন সেন গুপ্ত গুতৃত্তি মনোদষগণের নাঁঘ বিশেন উদ্লেখষোগা । ভগ্রি 
মাস হইতে ইহাদের প্রবন্ধ ও কবিতাঁদি ভক্তির অগ্ুশোভা বর্ঘনে নিয়োজিত 
হইবে । 

এক্ষপে আঁমাদিগের বিনীত নিবেদন গ্রাহকগণ আঁগাঁথী বর্গের জন্য সন্তব্ব 
সাহা্য পাঁঠাইয়া এবং নিজ নিজ বন্ধু বাঁধবগণের মরে ২1৪. ন্দন করিয়া গ্রাহক 
সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন। আপনারা সকলে অল্প অল্প 
সাহাধা করিলেও ভক্তি ভাঁগারের উন্নতি নিশ্চয় জানিবেন। অলমিতি। 

বিনীত--ভক্তি সম্পীদক । 





শ্রীকীলক্ষমীদেবী | 


[লেখক--শীনুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বন্মা 1) 
প্র আশ্বিন মাঁসের প্রথমে পুর্ধদেশে যা! করিয়াছিলেন, ফ্বান্তনের শেষে 
নধ্বীপে ফিরিয়া আসিলেল ] শাহান এই দীর্ঘ ছমাস কাল প্রবাঁস-বাঁস ভক্তু- 
গণের পক্ষে ইও 2) এ ঈন ভইযাছিল। ক্শ্রীগৌর দেশে ফিরিতেছেন, 
তাহার প্রাণপ্রিয় ভ'্ুদণ) বাভানা তাহাকে একদগু না দেখিয়া প্রাণে মরেন সেই 
তক্তগণের অবস্থা কিন্ুপ জানার তাহা তাতীর বুঝতে বাক্চি নাই । নিমাই 
ভগবান, প্রচ্ছন্নভাঁবে আিয়াছেন-ঙ্গীবকে ভক্তিধশ্ম শিখাইবার জন্ত | কলির 
জীবের পরমাযু জঙ্গী, সংকীর্তন কারা, নাটক গা হয়া কিরূপে সহজে ভগবানকে 
জাত করা যাঁর তাহাই দেখাইবার জন্ত তাহার আগমন। ভক্ুগণও তাই 
তাহাকে বন্দনা কবিঘ্না বলেন,- | 
_ আজ্কান্বলঘিভুজৌ কনকাবদাঁভৌ 
সংকীর্তনৈকপিতয়ো কমলায়ভাক্ষো। 
বিশ্বগুয়ৌ ধিজ্বন্ধো দুগধঙ্জপালো 
| বন্দে জগতপ্রিয়করে করুণাঁবতাঁবৌ ॥ 
এই ছয় মাঁসে নদীয়ার অবস্থা কিব্ধপ দীড়াইয়াছে তাহা তাহার বুঝিতে বাকি, 
মাই। এদিকে নবন্থীপবাদিগণ লিমাই আদিতেছেন জানা গ্রেন। নলে হাজি! 


২৪৪ ভক্ভিন। [সশ বর্ষ, ১২শ সরখ্যা। 





উঠিলেন। গৃহদ্ধারে মঙ্গলঘটু স্থাপনা হইল। পথপকল নানাবিধ ধ্বজ-পতাকা 
ঘারা সুশোভিত করা হইল। সি পত্র-পুশ্পে সুসজ্জিত কনা হইল । 
লক্ষমীদেবী নাই, তাঁই এতদিন সকলেরই প্রাণে দুঃখ লাগিয়াছিল। আজ্‌ 
যেন কোথা হইতে প্রাণে আননের বাণ ডাঁকিল। তাহের সর্বস্থ ধন নিমাই 
টাদ ফিরিরা আসিতেছেন। থকে ঘরে আনন্দধবনি উঠিল। সে আননের চিত্র 
এইরূপ, ৃ 
ঠীকুর অন” ঠাবুর আইলা পড়িল ঘোষণা । 
ইল হি এ গড দিব্যানা ॥ 
সালাচিতে জিত গর চত্। 
তারে ঘারে কনা টা 
শিন্দুর কছজল শঞা চাঁমি ত্র দি | 
স্বস্তিক সিন্গুন দ্ধ ধাঁ লি বোঁচ, 
দ্ধ লাজ জাঁতীতব্ সির ক । 
পর্ণ ঘট চ্যত গলপৰ বারি পাতি 
ংস শুক সারক মধুর ভুনা 
বসন্ত কাশ শীত ভ্রমবের সত ॥ 
আবিত্র চন্দন চুঞ্া ধুপ দীপ মধু। 
গৌরচন্ছ নির্জগ্কনা করে কল-বধু ॥ 
শব ঘণ্ট! যুদ্জ চার জয়ধ্বনি । 
উপাঙ্গ খাখীন্র দ্র কবিজাশ বেণী ॥ 
সপ্ত স্বর সপ্ত মণ্ডল ররাব থমকে | 
ডশ্ক বীণা ধুসরী বাজায় সর্ধলোকে | 
বঙ্গ হৈতে নবদ্ধীপে আইলা গৌরুচন্দর | 
আনন্দিত নবদ্বীপ গায় জয়ানন্ন ॥ 
বহুদিন পরে শ্রীগৌর নবন্বীপে আসিয়া পৌছিলেন, সঙ্গে বছ দ্রবা। ফিরিবাদ 
পথে বড় স্সেহ ও তক্তি করিরা বঙগদেশবাপিগণ তাহাকে বহু দ্রবা উপহার 
দিয়াছেন। তাহারা এতদিন দুর হইতে নিমাই পণ্তিতের নাম শুনিয়াছিলেন, 
এখন তাহাকে চক্ষে দেখির। বুঝিলেন__তিনি কি বস্ত। সে আনব মু্ধি দেখির 
ককলে বুঝিল- তিনি নবদ্বীপ চত্্র-_-নদীসুৃ অবতার ॥ তিনি গৃহে ফিরিতেছেন 
দেখিক্কং অনেকে অনেক দ্রব্য আনিয়া উহার পুজা করিল। যথা প্ীচৈতন্ত 





শ্রাৰ্ণ, ১৩২৭) উ।ল্ীলস্্রীঙন্ী। ২৪ 





ভাগবতে,_ ভবে প্রভু গৃহে আঁসিবেন হেন শুনি। 

যাঁর যেন শক্তি সবে দিলা! ধন মানি ॥ 

সুবর্ণ, রজত, জলপাত্, দিব্যাসন | 

সুক্ষ কম্বল বহু প্রকার বসন ॥ 

উত্তম পদার্থ যত ছিল যাঁর ঘরে। 

সভেই সস্তোষেআনি দিলেন প্রভুরে ॥ 

প্রতৃও সবার প্রতি কৃপাদুষ্টি করি। 

পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ জীচরি ॥ 

আবার পূর্বদেশবাসী বহু ছাত্র প্রভুর সহিত চলিলেন। তাহাদের ইচ্ছা 
নবন্ধীপে থাকিয়া! প্রতুব নিকট পড়িবেন। শ্রীগৌর এইবূপে বহু দ্রব্য'ও লোঁক- 
জন পরিবেছিত হইয়া ভাসিতে হাসিতে গঙ্গার তীরে অবতরণ করিলেন। পুর্ণ 
জনতায় গঙ্গার কূল পরিশোভিত। নদীয়াবাসী নিজজন সকলে তাহাকে আগ 
বাড়াইন্না পইতে আসিয়াছেন। এমন কি, নদীয়াবাসিনী কুলনারীবৃন্দও তাহাকে 
দেখিবার জন্ত গঙ্গীর ঘাটের শোভা বিস্তার করিয়া দীড়াইয়া আছেন । তখন 
অপবাস্থ, প্রভু আত্মীয়-স্বজন সকলকে একজে দেখিয়া! মধুর ভাষে সকলের সভিত 
বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন । সেই শ্রীঅদৈত, শ্রীবাস, গদাই, মুরারী প্রস্তুতি 
তাহার প্রিয়ভক্ত ও বয়স্তগণ তাহাবু দর্শন আশায় আজ আকুল আগ্রহে গঙ্গার 
তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতু আমাদের বিনয়ের খনি, ভদ্রতার মাদর্শ। 
সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাবণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । যদিও মদীয়া- 
বাঁসীর প্রাণধন আজ বহুকাল পরে ফিবিয়া আসিয়াছে, আনন্ের বিখয়ও বটে 
'আর আনন্দিত যে না হইয়াছেন তাহাও নয় কিন্ত ভথাপি সকলের মুখেশসে রকম 
হাসি নাইন বহুদিন পরে তাহাদ্দের বাঞ্ছিতকে নিকটে পাইয়াও হৃদয় তেমন 
করিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে না । নিমাইঠাদ সমস্তই দেখিলেন, তিনি সেই 
গঙ্গার তীরে ঠাড়াইয়া মধুর সংকীর্তন আরস্ত করিয়া দিজেন। সে অপুর্ব্ষ হরি- 
সংকীর্তনে সকলেরই চিন্ত-বাথা অনেকটা প্রশমিত ইল। সন্ধ্াকালে সকলেই 
গৃষ্কে আঁসিগ্জা পৌছিলেন। 
শচীমা, মালিনী প্রভৃতি আত্মীয় রমশীবৃন্দকে লইয়া মলিনবদনে ছলছলনেত্রে 

ঘবারদেশে ফাড়াইয়া আছেন। নিমাই বাঁড়ী আসিয়া "সমস্ত দ্রব্য মাঁতারি চরণ 
সমীপে বাঁখিলেন এবং প্রণা করিয়া তাহার পদধূলি লইলেন। মাকোন কথা 
কহিলের না দেখিয়া নিমাই যাতার মুখের গানেতাঁকা ইয়া দেখিলেন-__যুখখানি 


২৪৩ ভিত্তি | [১৮শ বধ, ১২শ সংখা! । 








বড়ই মলিন শচাযা। অভি কষ্টে সমস্ত দুঃখ বন্ছে চাপিয়া দাড়াইয়া আছেন । 
্ঃখ্রে সপ্ত সমুদ্র উগালিপা উঠ্িয়াছে কিন্ত চক্ষে জল নাই। এ্গোর আবার 
একবার জননী পদথূলি গ্রহণ কাঁরলেন। শচীমা মনে মনে পূত্রকে শত শত 
আশীর্বাদ করিতেছেন কিছু একটা কথ1ও মুখে সুটিতেছে নাঃ কে যেন তাহার 
শ্বরবদ্ধ করিয়া দিয়াছে । তখন শ্রীগৌর বিশ্থিত হইয়া বলিলেন,-- 
কেন হেন মাতা তোমার বিরল বর্দন্‌। | 
তোমারে বিরল দেখি পোড়ে যো মন ॥ (৮, মঃ) 
তিনি মনে মনে সমস্ত ঝুঝিতেছেন, ততরাচ জননীকে প্রশ্ন করিতে ছাড়িলেন 
লা । ইহাঁরই নাম ভ্রীভগবানের ভক্তকে পরীক্ষা । তিনি পরীঙ্গ? করুন, কিন্ত 
এ কথা শুনিয়া জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া 
দিলেন। যে নঘ়নবারি এতক্ষণ অতি কষ্টে রুদ্ধ রাখিতে পারিরাছিলেন তাহা 
যেন এক্ষণে প্রবল প্রাবনে কুল ছাঁপাইরা চলিল। পুত্রের প্রশ্নোত্তরে কি বলি- 
বেন_সেই নিদারুণ আম্ঙ্গল বাণী কিরূপ প্রাণের বাছাকে শুনাইবেন ! কিন্ত 
কি করিবেন), | 
কহিতে না পারে কিছু সকরুণ কগ। 
কহিল আমার বধূ গেলা ত বৈকুধ্ ॥ (চৈ আঃ) 
নিখাই মানব হইয়া জন্মিয়াছেন, সুতরাং মানুষের মতই তাহাকে সকল ব্যব- 
সার করিতে হইবে। তিনি প্রিয়তমার পরলোকগমন বাণ্তা শ্রবণে নিদারুণ 
দুঃখে মাঁথাঁটী হেট কবিলেন। লোণাক কেতকী ফুলের মত মনোরম চক্ষু ছুইটা 
জলভরে ছল ছল করিতে লাগিল । 
এ বোল শুনিয়া প্রভূ বিরন অস্ত্র । 
ছল ছল রুরে আঁখি করুণার জল ॥. (চৈঃ মঃ) 
প্রাণপ্রিয় লক্ষী আর জীবিত নাই। প্রিয়তমার শত স্থৃতি আজ তাহাকে 
ঘিরিয়া দাড়াইল। যখন বিবাঁছ হয় নাই, লক্ষ্মীর সহিত একদিন গঙ্গার ঘাঁটে 
দ্বেখা হইয়াছে, লক্্মী একাকী, নাই, সঙ্গে সঙ্ষিনীরা আছে কিন্তু তাহার প্রাণে 
একটা, সাধ জাঁগিতেছে। প্রীগৌরের প্র শত টাদ্দ লাঞ্চিত ভ্রিলোকবাঞ্ছিত প্- 
গল একবার বক্ষে ধারণ করেন। কিন্ত কিরূপে তাহ! হইতে পারে ভাবিয়া 
রূমণীসুলভ এক্ডুটা চাতুরী করিলেন,” | 
গঞ্জষতি হাঁর ছিল গলার তাহার। 
ছিড়িয়া ফেলিল ভূমে পড়িল অপার। 


শ্রাবণ, ১৩২৭] উীকীলঞ্্ীক্ছেলী | ২৪৭ 
বাম কর বক্ষে চাঁপি সেই মুক্তা তোলে। 
কোথা পাব কোথ' পাব এই বাক্য বোলে ॥ (চৈঃ মঃ) 
শ্লীগৌর প্রিয়তমাঁর এই কৌশল বুনিতে পাণিলেন। তিনি মোহিত হইয়া 
এক ৃষ্টে তাহার রপস্ধা পাঁন করিতে লাগিলেন । 
“গোরচ ছু লক্্রী প্রতি চাহে এক দরিঠে 1” 
শদবীর সঙ্গিনীরাগ যুক্তাফলগুলি খুঞ্জিতে লাগিল। দেবীও দেইগুলি 
খুজিবার ছলে প্রন্তুর চরণ সমীপে আদার তিনি বঙ্গ করিম" একটু সবিয়া ঈীড়াই- 
লেন। তখন লক্মীদেবী নেই স্থানের লি লইয়া সখীগণের অলঙ্ষিতে বক্ষে ও 
মন্ত;ক দিলেন। এই সমস্ত স্থৃতি আজ বৃশ্চিক দংশনের সকার ভাঙার মন্মে ঝড়ই 
আঘাত করিল। তিনি প্রিয়তয়ার প্রার্থন! উপেন্ষন করিরা প্রবানে গিয়াছিলেন। 
মৃত্যুকালে একবার দেখা দিতেও পারেন নাই। বড় চঃখে পড় কাঁদিয়া ফেলিলেন। 
ক্ষণর্পরে তিনি নিজেই একট কির হইগ্রেন। খন তাহাধ বস উদিশ 
বৎসর । দেশবিখ্যাত পণ্ডিত তিনি। অসংখা ছা ও আস্মীয় বপন চত্্দিকে 
দাঁড়াইয়া রহিযটছেন)। সকলের মুখের পানে ভাকাইরা একট লঙ্জিত হইলেন । 
আম্মসন্বরণ করিয়া লইরা মাতাকে প্রবোপ দিতে লাগিলেন । চতুর-চুড়ামসি 
মাকে বলিতেছেন, _- ৰ 
“শোক না করিহ তৃ্রি শুন মোর মাতা | 
নির্ধন্ধ না ঘুচে যেই লিখেন বিধাতা 1৮ (চৈ: মঃ) . 
কিন্থ শচীর অন্তরের প্রবল ছুঃখ কি সহজে যাইবার ? তখন নিখাইটাজ 
এক কৌশল অবলম্বন করিলেন; তিনি মীতীকে বলিলেন,_-"ম! আমার, বড় 
ক্ষুধা পাইয়াছে। তুমি শীপ্র রন কর, অনেক দিন তোমার হাতে খাই নাঁই। 
অঙমি গঙ্গান্নান করিয়া আপিতেছি।” নিমাই তিন বার সান কৰিতেন। তিনি 
সেই আসন্ন সন্ধায় বয়স্ত ও ছাল্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গান্ান করিতে গমন 
কৰিলেন। 
শচীমা তাহার স্ষেহের বাছা নিমাইর মুখখানি দ্েখিয় হুদয়ে অনেক বল 
পাইয়াছেন। ম্ৃতরাং নিমাইর ক্ষুধা পাইয়াছে শুনিয়া 
“সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন । 
অন্তন্ে ছুঃখিতা লই সর্ব পরিজন ॥” (চৈঃ মঃ) 
গৌর বান সমাপনাস্তে দেবগৃহে গিষ্কা দেবতার আরতি কবিলেন। ঠাকু- 
রের ভোগ হইলে মায়ের কাছে গিয়া ভোঁজন করিতে বলিলেন । শচীমা কত 
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দিন তাহার নিমাইকে কাছে লইয়া বসিয়া খাওয়াইতে পান নাই। স্গেছের বাছা 
তাহার কতদিন পথে পথে ঘুৰিরাছে; হয়ত সময়ে আহার জুটে নাই। বড়, 
শ্নেহে তিনি কাছে হপিয়া “এটা খা, ওটা খা” বলিয়! নিমাইকে হত করির! 
খাওয়াইতে লাগিলেন। এত সুখেও হৃদয় তাহার ছুংখে পুর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি 
দেঁখিলেন, পুত্র তাহার শয়নগৃহের পানে তাকাইতে পারিতেছে না। তাহার এই 
সমস্ত আনন্দ যেন কপটউতীপুর্ণ। মুহুর্তে শচীদেরীর মুখখানি আধার হইয় গেল । 
তিনি অলক্ষ্যে চক্ষু দুইটা অঞ্চলে দু!ছলেন । 
প্রভু আহারান্তে বয়স্তগণের সহিত বপিয়। তাম্ুল চর্বণ করিতে লাগিলেন । 

মনে যাহাই থাকুক মা কেন, মুখে সহাস্তে সকলের সহিত কৌতুক করিতেছেন। 
পুর্বদেশের কথা অনুকরণ করিয়া সকলকে হাসাঁহবার চেষ্টা করিলেন। 
গোৌরকে বহুদিন পরে নিকটে পাইয়া সকলেই আনন্দিত কিন্তু প্রাণ খুলিয়া তাহার 
সহিত হান্তালাপে যোগদান করতে পারিতেছেন না । শচীদেবীও মনের ছুঃখে 
আড়ালে গিয়া! চুপ করিগ্না বশিক্গা আছেন। তখন প্রভু কিছু গম্ভীর হইঞেন।. 
মাতার কাছে বসিয়া মধুর বচনে প্রবোধ দিলেন, 

“সমতা ! ছুখ ভাব কি কারণে । 

ভবিতব্য যে আছে সে থুচিবে কেমনে ॥ 

এই মত কাঁল গতি কেহ কারে নহে। 

অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে ॥ 

ঈশ্বরের অধীন ষে সকল সংসার । 

সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥ 

অতএব এ সকল ঈশ্বর ইচ্ছায় । 

হইল ষে কাঁধ্য আর ছঃখ কেন তায় ॥ 

স্বামীর অঞ্রেতে গঙ্গা পার যে সুকৃতি ( 

তার বড় আর কে আছে ভাগ্যবতী 1” ৈঃ তাঃ)' 

প্রভূ বলিতেছেন, সকলেই শুনিতেছেন, তাহার মুখে যেন মধু বধিত হই- 

তেছে। তিনি আরও বলিলেন, 

“সংসার অনিত্য মাত! সবে কৃঝ সত্য । 

অমৃত ছাড়িয়া দেখ বিষ নহে পথ্য ॥ 

খযুতেরে বিজ্ঞানে তাহা পরিহরি॥ 

বিষয়ে অমৃত জ্ঞান খাইলে যে"মরি ॥ 
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লক্ষ্মী বিভা করি চিন্তা নিবারিতে নারি । 

সংসংর করিল ধন উপার্জন করি ॥ 

কোথা লক্ষ্মী কোথা আমি কোথা এই অর্থ 

ঘত দেখ অর্থ আদি সকঙ্গ অনর্থ। 

কমল পত্রের জল মেন স্থির নহে। 

তেমন চঞ্চল জীব একত্র না রঙে ॥ 

না কান্দ না কান্দ মাতা না কর অক্ষেযা । 

গদাঁদরে জগদাননে সমর্পিলা তোমা ॥ 

আর নবদ্বীপ ছাড়ি না ঘাইব কোথা । 

তোমা দেখি মন্দিরে থাঁকিব শঙীমাতা ॥ (জয়ানন্দ) 

প্রড় এইকপ বৃ মধুর উদেশ প্রদান রুবিয়া জননীকে ও প্রিয় ব্যগ্তগণকে 

শান্ত করিলেন। তিনি চতুর চুড়ামণি বলিয়া এই তাবে আপ্তবর্গকে প্রবোধ 
দিঙ্ডে পারিলেন। কত্ত লিজেব মনকে বুঝাঁইতে পাঁরিলেস কিঃ সেই সবলা- 
বালার সরলতা! মাঁখা পবিত্র মুখখানি তৃঙ্লিতে পান্িলেন কি? সেই শান্ত 
একান্ত নির্ভর! বাহার প্রিয়া-য়্ে তাহাকে ব্যতীত আর কিছু জানিভ লা. 
প্রিয়বিরহ সহ করিতে না গারিয়া যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে লারিল তাহার শ্বৃতি 
কি ভুলিবার $ যৌবনে যে ভালবাসার গতিদাঁন পাওয়া গিয়াছে সে ভাঁল- 
রাসার অমিয় মাখান শ্মৃতি হয় হইতে দুছিয়া নাইরার নহে। হৃদয়ের সে 
গভীব্‌ ক্ষত কোন দিন শুফ্ধ হইবার নহে । বন পুরাতন সে সব ম্বতি বাঁবপেন 
চিতাঁর ন্যার গিকি ধিকি জিতে খাকে ; সাঁতটী সাগরের জল ঢালিয়াও বুঝি 
তাহা শির্দাপিত কহা মায় না শয়নে, স্রপনে, জাগরত, তেই মুখখানি আলে 
পড়ে, মেই নধুমাখা কমা পলি প্রাণে জাগে । প্রাণ যেন উধাও হইছা! তাকে 
ধরিবার অন্ত ঠা যাইতে ঢাঁয়। হন! হায়? কোগায় সে, নেই সাত 
আঁজাও ধন অনুন্য মটণক য়ে লতি সাঁগরের অতল জলে চিরতরে লুকাইগ। 
 গিগাছে। শভ হাহাকারে বুক ফাট। অভ্রজলের বিনিময়ে ক্ষণিকের তয়েখ 
আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া! যাইবে না। জমগ্র প্রাণের অনুভূতি দিয়া 
যাহাকে আমার বলিরা ধারণা ছন্গিয়াছিল-_বাহাঁর গহিত ক্ষণেকের তকে 
মিলনেও চক্ষের সমক্ষে ছমগ্র পৃথিবী, য়েন কৌমুদী-াত নিশিধিনীর মত 
হাসিয়া! উঠিত--সেই ষে প্রিয়! তাহাকে আর ক্ষণিকের তরেও নিকটে পাও্য়া। 
দাইবে না; এচিস্থা কি মন্মভেদী | 
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গ্গৌর দেবত1, ভিনি দেবতার মতই কাধ্য করিয়্াছলেন। তিনি 

বের ক্সনন্ত দুঃখ, হস ধৈধ্য-বলে চাপিয়া রাখিয়া যাতাকে ও আত্মীয়বর্গকে 
মধুয বচনে গরবোধ দিনী।ছলেন। এবং তাহাদিগের তুষ্টি বিধান ও লৌকিক 
আটার পুর্ণ করিবার জণ্ত অচিরে জ্ীসনাতন মিশ্রের তড়িৎ গ্রতিমা বণিনী 
বমত্তী বিসুগ্রিক্া দেবীর পাণিগ্রহণ করিরাঁছিলেন। 


পরপর কপাট 


পরের তুমি । 
(5? 


প্র্প্রেযের প্রেমিক ভুমি পরকে ভালবাস) 

পরের ভাল দেখতে জান আপন ভাল নাশ। 

আপন ফাসি কাটিয়ে ফেলে পর পরের ফাদে । 

ছুর্ষ্যোধনের বন্দী তুমি বিছুর বসে কাদে ॥ 
8 

পরের তরে পরাণ কাকে প্রি পরের ঘর । 

আপন ভাবে যে তোমারে তারেই কর পর ॥ 

ঘ₹$ ধবি আপন মাতা বাঁধা হাতে গলে। 

পরেন মাতা কোলে কে নাচাযর় গোপাল বলে। 
(৩) 

'আঁপনকে পর পরকে আপন করতে তুমি জীন। 

আপন ভূলি পরের বোঁধা মাথার ক'রে আন ॥ 

আপন পিতা বন্দী কাঁদে কাকাগারে পাড়ে] 

পরকে ডাক বাবা বলে বাঁধা মাথার কানে * 
(৪) 

পরের বেলায় হাজার চোঁথে টক্টকিয়ে দেখ। 

ভা'পম বেলায় ছটি আঁখি অন্ধ হ/য়ে থাক ॥ 

চিরকাঁলটা! বহে গর্ত চরণ কাধে ক'রে। 

কাঠের তরি হ'ল সোঁণা একতার পা ধারে॥ 


শরির, ৮৩১৭: ভীত ১ 





৫) 
শতশ্রুতি ধর তুমি পরের 'ভাকেষ বেলা।। 
আপন জনে ডাকলে পরে তখনই হও কালা ॥ 
শভিমহ্বু মরণ কানা শুন্তে নাহি পেলে। 
পরেশ ছেলে ধাঁধতে হবি বিশ্ব নাড়, খেলে ! 
( ৬ 


) 


আঁপন জনের (কট না তাম পচ পরাগ 
ক্পাপন মালে ছাহি টালিডে বাডীল পরবে তন 
লক্ষ্মী তোমার বক্ষে থেকে অস্ত নাহ পীছব। 
পদেহি পদ” ব'লে লোটাঁও গোঙ্গালিনীর পায় ॥ 
( ৭) 
বে শ্রল ঘন্ত আপন ভাবে সেই তধ পর অতি। 
পরের গাঁলি মি, কটু আপন জনের স্তুতি ॥ 
পরমে মনে পড়লে পৰে পালাঁও আপন ছেড়ে। 
তাইতে কাদে বিনোদিশী জথের চাকা ধবে॥ 
(৮) 
পরের তুষি, পরের তৃমি, পরের তুমি জানি । 
পরের বাঁছ! পর প্রিষ়্ মন্ধ যষ্টখাঁনি ৷ 
নইলে কেন কাঁথা ঝোল! ডোঁর কৌপীন ধবে। 
কাঙ্গাল সেজে কাঙ্গাল ঠাকুর বেড়া পবের ছাজে | 


মীত। 





'আঁমি ফেমনে বলিব, ছে নাথ আধাঙ্ে, 
চরণে তুলিয়া নিও । 
কেমনে বলিব, ভৃত্বিত ও হুঙ্ছে 
কপাবাধি কপ! দিও ধ 
আসি ভূমগ্ডলে নিজ কর্ম ফলে, 


ফ্লুলাল চক্রবৎ দ্রমি মানা ছলে, 
সাঙ্গ প্রাগ দিয়ে পারিমু লাধিতে) 
আনার যে লব! 


0২. ভস্তিক | [১৮ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ! 
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যে সব প্রতিজ্ঞ! ছিল গর্ভবাসে, 
পাঁসরিন্ আসি এ বিষম দেশে, 
০০88 
তুমি যেন ন! ভুজিও। 
: রীপক্কানন মুখোপাধ্যায়! 


স্পা. 


গোরা । 

£গাবিন্দগ্ত চ রাধায়াঃ কপাবতীপশ্ত কলো ! 

আছ্যবর্পে সমাধায় “গোরা” ইতি সুবিখ্যাতঃ )। 

ক লি যুগে নদীয়ায় হ'ল অধতার। 

খ হতে দেধগণ লাগে চমত্কার ॥ 

গ পনা করিয়া দেখে এন রাধাকুষ | 

থ নখনদৃষ্টি করে হইয়া সতৃষ্ক ॥ 

চ ল সবে অবনীতে বলে সুুরগণ | 

ছ লনা করিয়া বলে ছায়ার নন্দন ॥ 

জ ন্লিরা শচীর থরে গোরা দ্বিজমণি | 

॥ স্কার করাঁর জীবে হরিনাম ধ্বনি ॥ 

ট লাঁইল ধোগীদের যোগ ধ্যান জ্ঞান । 

ঠ কাইল দেবতার সেবা পুজা দান ॥ 

ভ ্কা মানি টলিযাঁয় হধিনাম বলে । 

ঢ ল ঢল প্রেম দেখি ছুঃখে অঙ্গ জলে ॥ 

ত পন ঠাকুর শুনি এতেক বন। 

ধু ত মত লাগি বলে শুন বাছাধন ॥ 
ক বা.করি প্রভু মোর জীবের লাগিয়া । 

ধ বনীর শ্রেষ্ঠ স্থান নবন্ধীপে থিয়া। ॥ 

ন যনে যাহাবে দেখে বলে হরিনাধ। 

প বিত্র হইল ধরা! পূর্ণু মনস্কাঁ ॥ 

ফ কিরের বেশে চগ্ল যাই নদীয়ায়। 
 ধস্ধমের তয় নাই যদি পড়ি পায়।॥ 


বণ, ১৩২৭] উীলাজ্জাক্ডল্রল | ২২৫ 
ভক্তি করি ছাড়ি বাঁ দেব অহঙ্কার। 
ম তিধদি পর্দে রাখি আর ভয় কানু 
যম ভায়ার রাজাপাট ঘাবে বালে দু | 
রু তন ফেলায়ে কীঁচে ভাব মহা ভগ এ 
লক্ষ্য ঈদি থাকে ভাই গোবার চপুণে | 
ব সত হইবে করব নিভা বুন্দাবনে ॥ 
শ যনের কার্ধভার সব ফুরাইবে। 
ব ড়ারপু কর্মচারী বিগ্ভার হইবে ] 
সখসঙ্গে থাকি সদা ভাব গোবানিধি। 
হু রিনাম মহা-মন্ত জপ নিরবধি ॥ 
ক্ষ পকাল ভুল যদ নামের মাধুরী । 


শড়িবি বিষম ফেধে অধম *ভ্রীহরি” ॥. ৃ 
শ্রীহরিপ্রগন্ন চক্রবন্তী। 


প্রীরাজাচরণ। 
(শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস পাঠক লিখিত।) 
জগতের যাবতীয় জীব সখের জন্য সর্ধদা লালাঁয়িত কিন্ত অনিত্য বিধয় 
স্বাসনা সমূলে বিনষ্ট না হইলে যে নিত্য সখ পাওয়া ধার না তাহা কেহই বড় 
প্রকটা ভাবিয়া দেখে না বা দেখিবার স্বযোগও খোঁজে না। অনিত্য বিবয় বাঁসনা 
ক্ষয়ে একটা সমীচীন উপায় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, ধথা__পগ্ঠাবঙ্যাম-_- 
কাষাক্সীশ্ন চ ভোজনাদি-নিয়মান্পো বা বনে বসিতো 
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভর! চ্চিত্তোদ্ুবঃ ক্ষীয়তে। 
কিন্ত ম্ফীত-কলিন্দশৈল তনয়াতীরেষু বিজ্রীড়তো 
গোবিন্স্ত পঙগারবিন্দভজনা রম্তন্য লেশাঁদপি | 
অর্থাৎ রক্তবন্ত্র পরিধান, ভো্নাঁদির নিগ্রঘ, অরণ্যে বাঁস, শাল্রব্যাধ্যা, 
'মৌনব্রতধারণ অথবা তীর্থপর্ধ্টন এ সকল হইতে বিষয় বাসনা ক্ষ হয় না 
কিন্ত সৌভাগ্যবত্তী যমুনা-ভীরে “নিত্য বিহারকাঁরী শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ 
ভজন লেশমাত্রেই সর্ধপ্রকাঁষ বাদনা ক্ষয় হয়। যাঁতনার যেটী মুল কারণ 
তাহা নষ্ট হইল্জে যেমন আর শান্তিলাভের বাঁকী থাকে না, তেমনি ছুঃখভোগের 
পক কারণ বাসন ক হইলে সঙ্গে সঙ্গেই নিত্য সুখলাতি হইনা থাকে | 





৪6৪ উক্তি । 1১ বর্ষ, ১২ সংখা 
টিউটর রত 
প্সর্ববাণামপি চ্দ্ধানাং যুলংভচ্চরণাচ্চণম্‌ ৪ 
ঈীগোবিন পাদপন্প পুজনই্ সকঙ্গ প্রকার পিদ্ধির মুল আ্রীযম্ভীণবত। 
বলিতেছেন ,-- 
“অয়ং সন্ভারুনঃ পদ্থ! বিজাতেগ্ হযেধিনঃ। 
যহ্থদ্ধয়াপৃবিত্তেন শুক্লেনেজো ত পুকষত 1. ( ১০1৮৪1৩৭ ) 
শ্রদ্ধাপুর্ক নিজ বিত্তারা ভগবানের আরাধনাই গুঁর পরম মঙ্গলের পথ। 
ভবসমুদ্রে নিমজ্জমান ভ্রীবের একমাত্র সম্বল ওগোবিন্দ চরণ। ধদি অনিভ্য 
শ্বাস! ক্ষয় করিয়া নিত) স্রখ লাত পূর্বক ন্ুদুস্তর ভবজলধিপাঁর হইবার ইচ্ছা 
ধাকে তষে শ্ীগোবিন্ন চরণ পুজা করা একাস্ত কর্তব্য । ইহা ব্যতিত শ্রেষ্ঠ 
সাধনা আর নাই । 
বিগ্রহ পুজার লঙ্গে সঙ্গে যেমন স্বাহার ধ্যান, তাহার রূপের জ্ঞান হওয়া 
প্রয্মোজন জ্ীচরণ আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেও শ্রীচরণে কি কি চিন্ধ মাছে কোন চিত্ত 
কি কি কার্য সাধন করে ইত্যাদি জানিতে বোধ হয় কোন আপত্তি নাই। তাই 
শান্্ের সহিত তীক্য রাখিয়া গ্রীটরসের চিহ্ত সকল ও তাহার মহিমা যথা! জ্ঞার্ 
পগ্যাকারে প্রকাশ করিলাম, ভক্তগণ আন্বাদন করিয়া কৃতার্থ করুন 1-- 


মায়াজালে বিজড়িত নানাভাবে নিপীড়িত 
হয়ে কেন ভবমাঁঝে এত ছুঃখ সইরে। 

জমম মরণ কত ্রমি তবে অবিরত 
কিন্ত ঘোরা-ফেরা করি স্ুখলাভ কইরে ॥ 

এতে হবে ফললাভ এতে হবে অসপ্তাঁব 
উহা উহ ধরি কেন বুথ। ছুঃখ পাইরে। 

হরি চরণ বিনে গতি নাহি কোন দিনে 
কায়মনোবাঁক্যে ভাই সার কর তাইবে। 

হের বে নয়নছুটা শ্ীচরণ পরিপাী 
লুবরণ সুঠামের তুপনাতো নাইরে। 

সে চরণ চিহচয় সহ কর পরিচয় 
যাবে পাপতাপ ভয় স্মর পদ ভাইরে ॥ 

€ গহন ১ ফরিতে তোমায় ভীম আক্রমণ 
মন সদাই করিবারে রণ আসিতেছে এ সভীমবেগে 


ঘঞ্জরিপু আদি ল'য়ে সেনাগণ শার চরণের ধ্বঞ্জ চিহ্কেরে 


বজাদণ, ১৩২৭) 
বিজয় নিশান দেখাও মেরে 


জবীল।জাতিল্রল। ২০০ 
ম্মেি,ওও স্যস্ডিশ্টিিজ১ 





ভকত হাদয় তু না ডরেরে 
দেখাইলে তয় কতু না লাগে । 
€ সছ্যচ্িজ্ত 2 
কফেতরীকাননে ভ্রমিয়। বেড়াও 
বল দেখি তাঁতে কিবা সুখ পাও 
চরণ কমল চিহ্বেতে তাকাও 
কণ্টক বেদনা ববেনা আর। 
মন মধুকরে কমল!মাঝারে 
বশাওধুবারেক হুর়ষ অন্তরে 
জীগাদপদ্মের মধু পাঁন করে 
ভব ক্ষুধা তৃষ্ণা রবেন! আর ! 
€ বনি ১ 
কিছু কিছু করি করিয়! অর্জন 
করিয়া&;পাপ পন্ধত প্রযাণ 
নষ্ট করিতে নহ শকিমান 
( এবে ) তাঁছে যদি পাওরভয়। 
হের&ও চরণে বজ। কি ভীষণ 
পাপ গিরিপর্রে করিলে ঘাতন 
হইবে চূর্ণ না কর চিম্কন 
(তুমি) পাপেবে করিবে জয় ॥ 
€ আঅু্রশচিচজ 3 
বাসনা আমার সে মত্তকরী 
যায় ৷ তথ] ভয় না কৰি 
সে যে অতিশয় স্গেন্ছাচাগী 
কেমনে-বাধা করিব তায়। 
শ্রীচরণে ঁ অন্ুশ বেখা 
বিশ্ব মনোহর এ যায় দেখা 
শাঁদিব বারণে স্মকি এ বেখা 
নিউর আর ন্য় কি নায়। 


| 


কুধার পীড়নে দেখিলে আধার 
শ্মর যবশ্িহ্ধ যাবে হাহাকার 
পাইয়া আহার নিখিল সংসার 
হইবে হরির ভজনে রূত। 

স্মর শ্বশ্ঠিক হরসিত মনে 
তুষিবেন হবি মজল দানে 
অসার জাধনা কর কি কারণে 
তং্পর হও শরণাগত ॥ 


ডিজক্জল্লেখা ও অষ্টকোন্ 


ভিজ ১ 
জীচরণের ধী উদ্বরেখা হের 
উদ্ধগতির বাঁসন! প্রপুর 
নি্লগামী হ'য়ে চঃঘ ভোগ কষ 
শ্ররণ করিয়া ভাপরে হখে। 
অনিমা লঘিষ্াঁ প্রভৃতি চাও 
সাধনা করিলে তাহাও পাও 
লতি দিদ্ধি আট বান্দন! পূরা'ও 
সর্ট কান ই চিহ্ন দেখ। 
৫্েন্ুু শু স্পঙ্খাচি্ত ১ 
ভকতের অরি নাশ করিবাৰে 
হরি চরণে ধনু রেখা ধরে 
ফি ভয় ফি ভয় ম্মররে স্মররে 
অনি দল যাঝে বিজ্ঞয়ী হও । 
গভীর নির্ধোষে কবিয়া বান 
ভক্তের শক্ররে করিতে স্তন 
শহ্ঘচিহ্ হবি করেন ধারণ 
স্মরণ করিয়া অভয় হও | 
চেরি) 


সুপ মুগান্তবে ধম নাক্ষ বুধবে, 


টে 


বিবিপ কল্পেছে মানা অবতারে 
ধর্শবেষী নাশি এ চক্র ঘারে 
করেন শতত ভক্ত রৃক্ষণ | 
ভেলিয়ব জন্মুখে বিবিধ বিপ্লব 
যদি পাও ভয় হবি ভক্ু সব 
শ্রর চক্রুচিক্ক যাবে: তন্ন সব 
অনায়াসে হবে অরি দমন । 

€্রক্ষোলল্িহুও 
রজ এণে ব্রঙ্গা করেন কজন 
লন্বগ্রণে বিষ্ণু করেন পাঁলন 
ভমোগুতদ শিব কদেণ নিন 
ির ভিন্ন গুণ করেন পাঁরণ। 
এক হরি ভিন গুণেছু আশ্রয় 
বিকোণচিহ তাঁর পন্দিচন্্ 
ঘক নুসূক্ষু বিষয়ী আশ্রয় 
গুরিবে নিশ্চয় করিলে শ্মারুণ & 

€ জহলঙ্নন্িহন্ত) 
হে হের এ কলস টিহেজে। 
অমুষদ্ধে আছে ও কলস পুরে 
খন্তিলফি হত চল্হ স্হান 
ক্ষত আনন্ফেতে অথুত পান । 
বিষয় মছিবা পাঁনেতে বিহবল, 
কেল নার্শ কর আধ্াম্রিক বল 
ভর্দা তেরাগিরা স্কে চাহে গরল 
পৃথিবীন্ে ধেন কেবা অন্ছান ॥ 
কির ও আলগাপ্ণচ্চিত১ 
. কুছুদী বহিয়া লঙ্গ ক্রোশাতরে 
কতধু টাঙ্গে হেরি সুখি সে অন্তরে 
পদ অনুগত তুমিও ভারে 
আনন মান্ুদে "পিষে শি । 


ভক্তি । 


পিপিপি সপ শত পপ পপ এপ পপ পপ সপ শা সপাাস পসসপাল ৮ ্িশিস্তাঁি শিট শাসিত শী 3 _. ্ টন টি 


[১৮শ বধ, ১২শ সংগা । 


পৃথিবী ব্যাপির! গগন মঙ্গল 
পে গগনাশ্রয় ও চরণতল 
বাপিয়া স্বর্গ মন্য রসাল, 
দেখান ম্মছিমা পরে গ্রকাশি ॥ 
€কন শস্য ও পগোস্সপক্ছ 
হন 
তাঁর অনুগত কা[মনীগণেবে) 
তুষিতে পুরিতেভাদেরঃকামেরে 
ধরেছেন হবি মত্ত চিহ্েরে | 
অপ্রারৃত কাম স্মরিলে পুরে। 
দবণে আস লায়েছে বে জন, 
'নারাশে শব -তত্রিবে সেশন; 
ডবেনা উম্মি হেরে অগনণ 
গোম্পদ রেখা যদি গো ম্মবে। 
জেম্লুক্চিহ্র১ 
এনধত ভূমে যত যত বান 
হয়েছেন ভগবান অব র) 
দ্বদীপে তার সর্ধলীলা সাক 
সমধূর লীলা! প্রকট হয়। 
জপুরাপ-বাঁপী সে লীলা রসেতে 
তালি ভাগ্যবান হ'ত্রেছে ধরাতে, 
তাই অদ্দচিন্ধ ধরি হরপেতেত 
ভাবতবাপীর প্রীধান্ত কয় ॥ 
€চ্ত্রচ্চিহ্র) 
ভ্রিতাপ রৌদ্রেতে ঈদ পুড়ে মন 
রাহি ত্রাহি ত্রাহি সততই কর, 
কিন্তুসে দাঁহিকা শক্কি প্রথর, ৷ 
পোড়াতে ছ্বাঁড়েলা শরীর তবু 
হের প্রীহরির বাড়ঙ্গ চরণে, - 
শোভিছে ছবরু উদ্গ বর্ণ? 


শ্লীরণ, ১৩২৭]. পৌড়ীম্ম-ডজন-ল্বিভাষ্ | ২২০৫ 








&ঁ ছত্রতলে মস্তক ধারণে, সে চরণ বিন! পায় কই । 
তা্ুত্রয় জালা এড।বে জীব ॥ খন তোমার হবে যে. কামনা, 
ধরেছেন “বলী” যে চরণ শিবে শ্মরিলে চরণ অভাব হবে না, 
ধন্ত'গয়াছুর থে চরণ ধনে, ছাড় ছাড় মন যত কুবাদনা। 
যে চরণ যোগী সদা ধ্যান করে, ; সান কল রাঙ্গা চরণ এই ॥ 


এ 
. েশক্পণ পপি রে শীল লীশাশন্ছ 


গৌড়ীয়-ভজন-বিভ্রাট | 
গত বৈশাখ ও জো (১৩২৭) এ।সের ভক্তি পরিকায় “শু জগৌর- বিষুপ্রিরার 
পুগলভজন” শীর্ষক প্রবন্পাঠ করিয়া স্তপ্তিত হইলাম । প্রন সস্ত্রীনগণ এ সকল 
বিষয়ে এখনও নিশ্চেট কেন ভাহা বুঝিলাম না । 
হায়! হায়! কাঁলেরকি বিচি গহি, দিনে দিনে হইল কি! 'এই 
জন্তই শ্রীমদ্ৈ তবিলাস গ্রাস্থে বর্ণনা হইঘাছে,_ | 
“এইরূপে তিনশত বু যাঁবে চলি। 
তারপর সন্প্রদারে প্রবেশিবে কলি ॥” 
প্রকৃতই আজ এতদিন পরনে, এই মহাবাক্যটী কার্যে পর্ণত হষ্টতে 
চলিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, “জীবাপাকঞ্ণ যুগল যখন একার্গিভৃক্ত হইয় 
শ্ীীগৌরানগমু্ি € ধারণ করিয়াছেন, তখন ভার গরাধাকৃষ্জের পৃথক রূপে পুজা, 
অর্চনার প্রয়েজন কি?” 
তজ্জন্ত আবার কেহ কেহ তগ্থোক্ষ মন্ত্র সকল পরিত্যাগ কবিরা শ্রীগৌবা্ন 
দেবের পৃথক মন্ত্রনকলও প্রচার করিতেছেন । 
আবার কেহ কেহ বলিতেছেন ধে, “অন্তান্ঠ যুগে যেন ভগবাঁন অবতীর্ণ 
হওয়ায়, যুগলমুর্তিতে তাহার আরাধনা হইয়া থাকে, যেমন জ্রীসীতারাষ, শ্ীরাঁধা- 
ষ্, তত্ধপ প্রীগৌরাদেবকেও শবিঞুপ্রিযা দেবার সহিত একাসনে ব্সাইয়। 
প্রত্যেক গৃহস্তের গৃহে অঙ্চনা করা হউক। কারণ ীবিষুওপ্রিরা দেবীতে পরকিয়া 
রসেরও অভাব দেখা যায় না, যেহেতু শ্রীপ্কষ্চ চৈতন্য মহাপ্রভু ঘখন সঙ্কীর্ভন- 
বিহারী ছিলেন, তখন কোন কোন দিন রাত্রি গ্রভাত করিয়া বাড়ী আগমন 
করিতেন, সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে জীবিষুণপ্রিয়া দেবীকে মানিনী নায়িকার 
মধ্যে গণ্য করা যাইতে পার । এবং শ্রীমহাপ্রভু যখন সন্যাস করিয়াছিলেন, 
কখন তাহাকে বৃহবলগভ বলিলেও দোষ হইতে পারে ন।” ইত্চাদি ইত্যাদি । 
৩৩ 


২০৮ ভক্তি । ((৮শ বর্ষ, ১২শ সংখা) 





কথাগুলির উতর কেবল'হাঁন্ত করা ভিন্ন ভর অন্ত উত্তর দেওয়া কর্তব্য 
নহে। এই সকলইকথার ঃঞ্জন্তই অনেকে বেলেন যে, “মা অপেক্ষা £বেদনী ফে 
ীহাঁকে বলে ডাইন+-_-এক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপারও হইয়াছে. তদ্রপ। কারণ 
পুর্ব পূর্ব মহাঁজনগণ বাহা। কখনও কল্পনাতেও মনে করেন নাই, তাহাই এক্ষণ 
হাটে, বাজারে সর্থপাধারণ লোকের মুখে শুনা যাইতেছে, ইহাপেক্ষা ছুঃখের, 
কারণ আর কি হইতে পাবে € ্ 
শ্রীগরাঙ্গ মূর্তিখানি কি, তাঁহার তত্ব কি এবং কিংজন্তইাবা তিনি অবতীর্ণ 
হুইয়াছিলেন তাঁহাই যখন নিরূপণ করা হইতেছে না বা করিতেছেন না, তখন 
তাহাদিগকে কি বলা সইতে পারে? 
াহাদের কর্তব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ দাঁস কবিরাঁজ গোঁঘামী কৃত প্রীটৈতন্ত চরিতা- 
মৃত গ্রন্থখাঁনি আছ্যন্ত ভালরূপে পাঠ করেন, অভাবতঃ প্র গ্রন্থের আদির তৃতীয় 
ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ্টী একবার মনোযোগ করিয়া দেখিবেন, তবেই সমস্ত সনেহ 
দুর হুইয়া যাইবে ও প্রকৃত তন্ব বুঝিতে পাঁরিবেন। 
প্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কেবল শ্রীনবত্ধীপ-বিহারী রূপে প্রতিষ্ঠা কবিকে 
যে, তাহার পূর্ণত্বের হাঁনি হইয়া পড়ে! নবহ্বীপ-বিহারী কেবল যুগধর্শ 
প্রবর্তক, সন্নযাঁস গ্রহণ করার পরে প্রীকুষ্চচৈতন্ত নাম ধারণ করায় তবেই তাহার 
ূর্ণত্বের প্রকাশ পাঁইয়াছিল ইহাইঃঅভিজ্ঞের মত। 
শ্রীগৌরাক্গ অরতাঁর হওয়ার কাঁরণ যাহা, তাহা শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত মহাকাব্য 
প্রণেত! এবং শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহাশয় বিশদ:ভাবোবুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। 
সেই শ্রীচৈতন্ভ চরিতাঁমৃত গ্রন্থের আদির প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন যে 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো.বানয়ৈবা- 
্বাস্ভো যেনাডূতম্ষধু রিমা/কীদৃশো বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যর্চান্তা মদ্রনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ 
ততন্তাবাঁড্যঃ সমজনি শচীগর্তসিন্ধৌ হেবীন্দুঃ | | 
_ অর্থাৎ্রীমতী রাধিকার প্রণয়-মহিমাই বা কিরূপ, : আর, যে প্রণয় 
দ্বারা আমার এই অপূর্ব অসমোর্ধ মাধুধ্য সম্পূর্ণ আস্বাদন করেন সেই মাধুর্ধ্যের 
আস্বাদনই বা কিরূপ, এবং আমার অনুভবে রাধিকার যে প্রকার নুখান্থভব 
হয়, সেই সুখই বা কিরূপ, এই তিন প্রকার সুখান্ুভব লাভেচ্ছায় শ্রীবাধিকার, 
ভাব ও কান্তিতে আন্য অর্থাৎ আবৃত্ত হইয়! প্রীশচীমাতার গর্তন্ূপ সমূ্রে ক্রীরুষ্ষ- 
চৈত্তরূপ হরি পুর্ণন্্রূপে 'লাবিভূত্ব হইয়াছেন । অনেকে এই ব্যাখ্যা ভিন সন্ত 
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ভাৰে করিয়া থাকেন কিন্তু মূলে কোনই গোঁল নাই। 
এই তিনটা অভিলাষ পুর্ণ করাই শ্রীমন্মহা প্রভুর গুঢ়াভি প্রায়। আর যুগধর্মী, 
শ্রবর্তন করা কেবল আনুষঙ্গিক কার্ধ্য মাত্র । 
প্রেম বুস নির্যাস করিতে আস্বাদিন। 
রাঁগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম কক্তণ। 
এই ছুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্যম ॥ 
যুগ ধর্ম প্রবর্তন হয় মংশ হৈতে। 
আমা বিন! অন্তে নারে ব্রজপ্রেম দিতি ॥ 
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় । 
অবতীর্ণ হইল! কৃষ্ণ আপনি নদীয়ার ॥ 
শৈষ লীলায় নাম ধরে জীৃষ্ণ-চিতনয | 
কুষণ জাঁনাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্ত ॥ 
এইমভন্চতন্ত কষ পুর্ণ ভগধানি। 
যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্তন নহে তার কাম ॥ 
প্রেম ভক্তি শিখাইবে আঁপনি অবতরি | 
বাঁধা ভাব-কাঁন্তি ছুই অঙ্গীকার করি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তরূপে কৈল অবতাঁর। 
সস নদ সক 
রাধিকার ভাব মূর্তি প্রত্তর অস্তর। 
সেই ভাবে সুখ, ছুঃখ উঠে নিসম্তর ॥ 
পিতামাতা শুরুগণ আগে অবতারী। 
রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি ॥ 
নবদ্বীপে শচীগর্ত শুদ্ধ ছুগ্ধ সিন্ধু! 
তাহাতে প্রকট হৈলা৷ কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু 
ইহাই হইতেছে শ্রীকষ্চ চৈতন্তাবতাঁবের মুখ্য কারণ। এই অবস্থা তাঁহাকে 
ফেবল নদীয়া-বিহারী রূপে সংস্থাপন করিয়া, শ্রীমতী বিষুওপ্রিয়া দেবীকে বাঞে 
বসাইয়! অর্চনা করিলে শ্রীগোড়ীক্-বৈষ্ণব-জগতে কয়জন তাঁহাকে মানিবে, 
এবং তাহার পূর্ণতই বা প্রাপ্ত হইবে কিরূপে? 
ঘাহাই হউক, প্ীমন্সহাপ্রতুর তব কি, এবং প্রীমতী ঝিছুপ্রিয়া দেখীর তই 
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কি, তাঁহা না জানিয়। বা না শুনিয়া প্রীমতা বিঝুঃপ্রিয়া দেবীকে শ্রীমন্মহা প্রতৃর 
বামে বসাইয! অর্জনা করিলে চলিবে না। জর্দাগ্রে। শ্ীমন্মহা প্রতূর বামে 
বসিৰার তাঁহাঁব অধিকার আছেকি না, তাহ! দেখা উচিং। কারণ সাক্ষাত 
শ্ীলঙ্গীদেবী ধাঁহান প্রেম লীভ কবিবাঁর জন্ত সর্ণদাই লালারিত, এখনও পর্য্স্ত 
যিনি ব্রজেণ বিল্ববনে তসস্ত। করিয়াঁও যাহাকে লাভ করিতে পারেন নাই, সেই 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত মহাপ্রভ,র বামে বসাইম্া পনিকুপ্রিকা। দেবীকে অর্চনা কৰা 
কি সম্তব হর ? * 
শীচৈতন্যচন্দোঁদয নাটকের গুথমাঙ্কে ৩৭ শ্লোকে অধর্ম্ের সহিত, কলি- 
ধাজের কি কথোপকথন হইসাছে তাহা শুনিলেই সকলের ভর নিবসন হইব! 
ধাইবে, যথা-_- 
ভবোঁহংশ বূপামপরাঞ্চ বিষ (গির়েতি 
বিভ্তাং পরিণীয় কাঁন্রাং । 
বৈরাগ্য শিক্ষাঁং প্রকটা করিঘ্যন 
হাশ্তত্যঘৈ নাৎ সন বং নবীনঃ 1 
_ সেই দেব দেব পৃথিবীর অংশ স্ববপ বিধুগ্রয়াকে বিবাহ করিয়া জগত্তে 
ৈরাঁগ্য শিক্ষা দিবার নিনিত্ই নবীন বয়সে অন্য।সী হইয়া দেই ষোঁড়শী- 
পরয়াকে পরিত্যাগ কশিবেন। ইহাতি হইছ্ডেছে প্রীমন্মহাপ্রভর অভিমত এবং 
জীবিষুপ্রিরা দেবীর তন্ব ও মীহাঙ্ম্য;) বিশ্ষেভঃ শ্রীমবাহা প্রভ,র নবদ্বীপ লীলাতে 
শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেবীর সহিত শ্রীমন্মহীপ্রভর বিলাস করিবার অবসরই ব 
কোথায়? কারণ তাহার অঙ্কলশ্মী শ্রীমতী বাঁধিকা, প্রীগদার পঙ্িত গোস্বামী 
জপে সদাসর্ধদাই তাহার সঙ্গে বিরাজিত। 
এই জন্ত শ্রীগৌর-লীলামৃত বণিত গ্রাঁচীন ভক্তিগ্রন্থ সকলে জরীমতী বিষু- 
প্রিয়। দ্বেবীর সহিত বিবাত ব্যতিত অন্ত কৌন কথ[ই বলিত হয় নাই। 
পূর্ব পুর্ব মহাঁজনগণ ও শ্রীমন্হাপ্রভ,র অন্ুগত্ত ভক্ত সকল আপনাপন 
অনুরাগ বশতঃ যাহা করিয়াছেন তাহাই উত্তম হইয়$ছে, কিন্ত কেহই কখনও 
ফৌন স্থানে শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়া। দেবীকে বামে রাখিয়া শ্রীনন্মহাপ্রভূর সেবা! 
স্থাপনা করেন নাই। আর ইহা কখন শুনাও যায় নাই এবং দেঁখিতেও পাই 
নাই' কিজানি পয়ে আবুও কত দেখিব ! 


পপ াপপাািশসসিপপাপা। 


৯ শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বিষ্ণপ্রিয়াকে বিবাহ করিবার পুব্বে লক্ষ্লী দেবীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন 
ভাহা সকলকেই জানেন। বিকুপ্রিয়াকে বামে বসাইয়া, লক্ষী দেবীকে ব্চিত করিবার, কারণ 
'্ধ ? আমাদের মলে এ সন্দেহ নহজেই আইসে | ( ভঃ সঃ) 
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কেহ কেহ বলেন যে প্রীনরহরি সরকার ঠাঁকুর তাহ! কত্বিযাছিলেন এই 
কথা৷ একেবারেই মিথ্যা কথা । উবে ইদানীং শুনিতে পাওয়া! যায় যে, ভীধাম 
নবদ্ীপে ভেট বা দর্শনী আদায়ের জন্য কেহ কেহ করিয়াছেন। ব্যবসা চালাই- 
বাঁর জন্য করিয়াছেন উত্তম কথা । কিছ তাঁচা বলিরা হাই যে গ্রনাণ রূপে পৰা 
হইবে তাহার কোন কারণ নাই। শ্রীগোনাঙ্গের নবদ্বীপ লীলাতে, শ্রীগদাধর 
পণ্ডিত গোস্বামী, প্রভুর সমীপে সর্বদাই অবস্থান করিতেন) তাহার প্রমাণ 
এই দেখুন শীচৈতন্ত চরিভাধুত মহাকাবোর পঞ্চন সর্গের শেষে ১২৮১২৯ 
শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন 7 
“ম তু গদাঁধর পণ্ডিত সন্ত সততমস্ সমীগন্গ সু্িত 
অন্দিনং ভজতে নিজজীবিত প্রিয়তমং তমভিস্পৃহয়া যুতঃ 
নিশি তদীয় সমীপগতস্থিরঃ শয়ন সুৎস্থক এব ফরোতিসঃ 
বিহ্রণামূতমন্ত পিরম্তরং সছুপভ,ক্ত মনেন নিরস্তরং 1” 
অথাৎ প্রসিদ্ধ সাধু-শে্ট গদাপর পণ্ডিত নিরন্তর মহাপ্রভুর নিকটস্থ হইয়া 
প্রতিদিন নিজ প্রিয়তম প্রাণেশ্বর শ্রীগৌবাঙ্গকে অতিশর স্পৃহা সহকারে ভজন! 
করিতেন। এবং প্রতিদ্রিন রজনীভে মহাপ্রভুর নিকটে স্থিব্ভাবে ওতসুক্য 
সহকারে শয়ন কবিতেন ও ভগৌরাঁগগদেবও নিরন্তর এই গদাঁধরের বিহারা- 
মৃত উত্তমরূপে উপভোগ করিতেন। ইহা ভিন এ গ্রন্থের ষষ্টসর্গের ১২১৩১৪ 
শ্লোক পাঠ করিলেই অনেকের সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে! আবার শ্রীচৈতষ্ত- 
ভাগবত গ্রন্থের দশন অধ্যায়ে বর্ণনা হইনাছে_- 
মহা পরকাশৈ প্রভু বিশবস্ুর রায়ু। 
গদাধ্য যোগার তাম্,ল? প্রভু খায় ॥ 
ধরণী ধরেন্্ নিত্যানন্দ ধরে ছত্র। 
সম্মুখে অন্বৈত'আঁদি সর মহাপাত্র ॥ 
মুরাঁরিরে আজ্ঞা হইল যোরু রূপ দেখ । 
মুবারি দেখয়ে রথুন!খ পরতেখ ॥ 
দুর্ধাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বস্তর। 
রাঁধাসনে বসিয়াছে মহা ধনুদ্ধরু ॥ 
জাঁনকী লক্ষণ দেখে বাষেতে দক্ষিণে । 
চৌদিকে করযে স্ততি বানরেন্দ্রগণে 1 ইতাছি 
বসিল। আসিয়া মহাওভু বিশ্বস্তর । 


২৬ ভ্ভস্তি। [১৮শ বর্ষ, ১২শ সহ্থা 


ছুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ গদাঁধর ॥ 
গদাধব প্রাণন!থ মুরারি ঈশ্বর | 


এ ধর ্ 
ইহা ভি ১৮1১৯২০২২২৩২৪।২৬ অধ্যায়ে অটদক কথাই বর্ণনা আছে। 
বাহুল্য ভয়ে উদ্ধত করিলাম না। অস্ত-লীলাব তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা 
ইইয়াছে যে,_ 





নিরস্তর গদাঁধরু থাকেন সংহতি । 
প্রভূ-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥ 
কি ভোঁজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে । 
গদাধর প্রভ;রে সেবেন অন্কক্ষণে ॥ 
এই জন্তই বলিতেছি যে, শ্রীমন্মহা প্রভ্‌ বামে শ্রীবিষ্কুপ্রিয়া দেবীকে বসাইয়া 
অর্চনা করিবার অবসর কোথা? বিশেদতঃ এ্ীচৈতন্তভাগবত গ্রন্থের আদি 
৯* অধ্যায়ে বর্ণনা হইক্সাছে যে 
সত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতাঁরে। 
শ্রবণে না করিলেন বিদিত সংসারে ॥ 
অতএব যত মহাঁমহিম সকলে। 
*গৌরাজ নাগর?” হেন স্তব নাহি বলে ॥ 
প্রীগদাধর পণ্তিত গোস্বামীর তত্ব সম্বন্ধে বহুবিধশাস্ত্রে এবং শ্রীগোশ্বামী 
পাঙ্দগণ যাহা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে বত সংক্ষেপ হয় 
তন্বগুলি উদ্ধৃত করা হইল। যথ1--লীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকীয় ১৪৭১৪৮। 
জীরাধা প্রেম রূপা বা পুর বন্দাবনেশটি 
সা! শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পর্ডিতাখ্যকঃ | 
পুরা খুন্দাবনে লক্ষী: শাম *ন্দর বল্পভা 


সাগ্ভ-গৌর প্রেষলক্ষমীঃ প্রীগদাধর পণ্তিত। 
শ্রীগৌবাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম মধ্যে প্রীবান্গদেব সার্ধভৌম ভট্টাচার্য্য 
বিরচিতং-. গদাধর প্রাঁণনাথ আন্তিহা শ্বরণ প্রঃ | 
আকিঞ্চন প্রিয়প্রাণ গুপগ্রাম জিতেন্দিয় ॥ 
শীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত মহা প্রভ,র অক্টকালিন স্মরণ মধ্যে-_. 
শ্রীরাসাদিভিরাবুতো নিদ্ধগণৈঃ সার্ধং প্রতৃভ্যাং নট- 


মচৈস্তালমুদ্জবাদনপনৈঃ গাযডির্ীনয়ন্‌। 


শ্রাবণ, ১৩২৭, গৌড়ীম্্ক্ড ল্ন-বিক্রাউি। ২৬৩৩ 





শ্রীমান্‌ শ্রীল গদাধরেণ সহিতো নস্তাঁং বিভাতাক্কৃতং 
হ্ব গৌর শয়নালয়েম্বপত্তি যন্তং গৌরমধ্যেমাহৰ 
অগ্নি সংহিতায়াঁং চত্ুবিংশ ত-তমোঁলাদে-- 
ব্র্জ তত্রাপি মৎপূষ্ঠে ত্বংহি শ্রীরাধিকা স্বয়ং 
গদাঁধরঃ পঙ্ডিতো সৌ বিখ্যাতা ধরনীতলে। 
ঞ্চৈতন্ত চরিতামুত অন্ত সগুম পরিচ্ছেদে-- 
পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহনে না যাঁয়। 
গদাঁধর প্রাণনাথ নাম হৈল যায় ॥ 
পঞ্ডিতে প্রভর প্রসাদ কহনে না যায়। 
গদাইর গৌরাঁক্চ করি সর্ব লোঁকে গায় ॥ 
শ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়া সেবা! প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকে অনেঃ 
কেই উদাহরণ দিয় থাকেন, সেই শ্রীখগুবাসী ভীীনূহকি দাঁদ সরকার ঠাকুরের 
রুত জীগদীধর পণ্ডিত গোস্বামীর গুগ বর্ধিত একটা পঞ্চ ই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া 
এই প্রবন্ধের উপসংহার কর! হইতেছে । যথা-- 
“আঁমোর করুণা বান, অনাথ জনার প্রাণ, গদাঁধর পঞ্ডিত গোঁসাঞ্িি। 
জগতের চিত চোরা, গোকুল নাগর গোর, হার রসে উল্লাস সদাই ॥ 
বাঁর মুখ নিরখিয়, ভ্রমে পড়ে মুবছিয়), তিলেক ধৈবুজ নাহি মাঁনে। 
জলকেলি পাশাসারি, ফাঁগড খেল আদি করি, কীর্নে নর্তন খাঁর সনে ॥ 
গদাধর প্রভৃগুণে, দিবানিশি নাহি জানে, সুখের সায়রে সদা ভাসে । 
প্রভূর মনেতে যাহা, সময় বুঝিয়া তাঁহা, যোগায়েন রহি প্রভূ পাশে ॥ 
একদিন শচীমাা, তাধুল অর্পণে তথা, দেখি গদাধরের প্রতাঁপ। 
ধরিয়া গদাইর হাতে, কহয়ে নিমাঞ্চির সাথে, সতত বহিবে মোর বাঁপ॥ 
গৌরাঙ্গ গমন যথা, গদাঁধর চলে তথা, ভিলেক ছাড়িতে নারে সঙ্গ । 
প্রীবাস অদ্বৈত সনে, কত সখ ক্ষণে ক্ষণে, দেখি গোরা! গদ্াধর রঙ্গ | 
গধাই গৌরাঙ্গ অঙ্গে, চন্দন লেপিয়! রঙ্গে, মালতির মাল! দিয়ে গলে। 
ন| জানি কি কবে হিয়া, প্রাণনাথে নিরখিয়া, ভাসে ছ/টা নয়নের জলে | 
প্রভুর শয়ন ঘরে, শয্যার রচনা করে, শয়ন করিণে গোরা ায়। 
সদাই সমীপে শুইয়া, পুর্বব কথা মৃত দিয়া, কত ভাঁব উথলে হিয়ায় ॥ 
গৌরাঁক্ষ গো্ুলশশি, এ হেন আনন্দে ভাসি, নবদ্ধীপে করিগ্কা বিহার । 
জানাইয়া গদাধরে, পুরব প্রেমের ভরে, করিল রমযান অঙ্গীকার ॥ 


2 জ্ক্তিৎ। [১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। 


০. ২ম 








শ্রকেশের ভদর্শনে, যে হইল গদাইর মনে, তাঁহা কে কহিবে এক মুখে। 
_লীলাচলে গ্র্কু সনে, গিয়া গোপীনাথ গৃহে, বাঁস নিয়মিত সেবা সুখে ॥ 
তথা প্রভু মহাস্ুখে, পঞ্ডিত'গোনাঞ্চিব মুখে, শুনেন শীভাগবত কথ]। 
সে কথা অমৃত পানে, ধারা বহে দুনননে, কিবা সে অদ্ভুত প্রেম প্রথা ॥ | 
প্রভু নীলাচল হৈতে, গৌরমগুল পথে, গমন করিতে বৃন্বাবনে:। 
গদছির নির্ক্ যাহা, (েইগণে ছাড়ি তাহা, চলে নিজ প্রাণনাথ জনে ॥ 
গৌর গদাধর দৌহে, মে সময় ঘাহ। কহে, তাহা শুনি কেবা দৈধ্য ধরে । 
কত না শপথ দিয়া, গদাঁবরে ফির|ইযা, চলে প্রভু কাতর অন্তরে ॥ 
গদাই গৌবুঙ্গ বলি, কাদে দুই বাঁ তুলি, ভূমে পড়ে মুরছিত হইয়1। 
সান্দভৌন,আদি যত্র, গদাপধরে কতি কত, নীলাচলে চলে যে লইয়া ॥ 
গদায়ের ব্যাকুল প্রাণ, না ভাঁয় ভোজন পান, বহে বারি নয়ন যুগলে। 
কে বুঝে এ প্রেমধারা, কতক দিবসে গোরা, আসিয়া মিলিলা নীলাচলে ॥ 
পরাণ নাথেরে পাইয়া, গদাইর আনন্দ হিয়া, বিচ্ছেদ বেদন গেল দূরে । 
আহা! মরি মরি ভাই, ভবনে উপথা নাই, গদাইর-গুণে কে না ঝুৰে ॥ 
প্রভু নিত্যানন ভালে, যাঁর লাগি নীলাচলে, আনিল। তগুল গৌর হৈতে। 
গদীধর পাঁক কৈল, ভক্ষণে যে সুখ হইল, তাহার তুলনা নাই দিতে ॥ 
নিত্যানন্দ বিমুখেরে, গদাউ দেখিতে নারে, সে না দেখে গদাই বিনুখে |, 
কহে দান নরহরি, গাঁও গাও মুখ ভরি, এ হেন গদাইর গান সুখে ॥৮ 
এবার আঁমরাঁ এইখানেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম, বারান্তরে আবার 
এ বিষয় আলোচনা রিবা বাসনা বুহল। * 
আনুমিংহপ্রসাদ গোস্বামী | 


তত ০ শীত ১১ লাসি উল কল রঃ সস ০ ৪ ০১৪৯০০০৪,০ 


২৩ প্রবন্ধ আমখ। এ স্থন্দে পাইরাছি, সকলগুলিই প্রকাণিত হইবে। আমাদের মন্তব্য 
প্রকাশের পূর্বে আরও ভক্ত পাঠকগণের মতামত জানিতে ইচ্ছা করি কাহারও সহিত বিবাদ 
কর আমাদের উদ্দেপ্ত নয়। ভবে যে বাদ প্রতিবাদ প্রকাশ করা হইতেছে ইহ। দ্বারা সতা নিরূপিত 
হুউক এবং ভ্রান্ত মতের সংশোধন হউক ইহাই আমাদের উদ্দেন্ট। যাহ! হউক, আগামী বারে 
* পুজনীয় প্রভুণাদ গ্রীল সত্যানন্দ গোন্ষামী সিদ্ধাগ্তর মহোদয়ের প্রবন্ধ প্রকাশ করা ঘাইবে। 
(ডঃ সঃ) 


পা 





অস্তীদস্পবর্থ সম্পুর্ণ । 


ভারতের অধজ্ঞাত সিয়ভ্রেণীর অক্ুত্িষ বান্ধব, অসাধারণ শ্রাতিভীশালী লেখক-স 
_. শুদ্রের পুজা ও.বেদাধিকার” (৯) “জলচল ও খাছাখাদ্ বিচার” (॥+) 
প্চতুকার্ণ বিভাগ? (0০ ),পপ্রেমাৰতার প্রীগৌরাক্গ” (৮০), 
“দেবী পূজায় জীব বলি” (1০) প্রড়তি প্রণেতা, 


উক্ত ভর লান্ল্াক্র্প ভ্ষ্রীন্পঞ্্য প্রণীত্ত 
*০ভলাভ্ভিত ভু” 
পরিব্ধিত ২র অংদ্গবণ মূলা ১।০, বাপাঁন ১৪০ আনা । 
০1706116700 111710116 ৮/071-13610 77156. 
পপ সজদয় তাঁপুণ পন্তক আমরা আঅহই পড়িয়াছি। এান্থকার অলাদারপ 
গবেষণা বলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন) পনি জেণীকে? আঅগ্রাহ্া করা সমীচীন নয়। 
গ্রন্থকারের লিপি চাতর্যয ও গবেষণা অসাধারণ % * * এই একখানি তস্থ 
লিখিয়া তিনি এদেশে অম্র হইবার ধোগ্য”-_ নবাভারত | “জাঁতিভেদের 
বিরুদ্ধে শাস্্ ও যুক্তিল তরি ভরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিগিকজবাবু প্রাণের 
 ভাঁষায় এই গ্রন্থ রুচন! ৭ | বক্ষদেশে ফীভার' মানুন এই ত্রন্ক পঠে 
উহাদের প্রাণ দবীভত হইবে”-সক্জীবনী 1 প্পাঠ করিয়া আমরা পরম গ্রীত 
হইয়াছি। এক্ধপ উত্ক্ুঈ এরন্থ বাঁক্ছলা ভাষায় সচবাঁচর প্রকাশিত -হৃঠতে দেখা 
যায় না”_ সময় | প্ঠানকাঁরু জদগ়ের বুক দ্বারা লিখিয়াছেন বলিলেও অতাঁকি 
হয় না। অগ্রসন্থিৎস্বগণ পুস্যকশানি পাঠ করিছবন 1 মূলের তুলনায় পৃশ্তকখানি 
খুব লভ”_হিন্দুপকিকী | “সমতল উন্ন তিকামীদিগের গতিগ্ুহে পৃস্তকখানা 
রাঁখা কর্তবা মনে করি” কান্ত পলিকা 1 “বঙ্গভাষাষ সম্প্রহ্ি ষে কয়েকথানি 
খাঁটি বই লিশিত পউরাছে ঈহী তাহাদের অন্যতগ | দ্র্বল, ক্ষীণ, অত্যাচারকিষ্ 
নীচ় হিুভাঁতি নগভের সহিত লেখকের সমবিদনা সর্জ পরিশ্ফুট | ভবিষ্তু হিন্দু- 
সমাজের হিত্তাকাতক্ষী ও গভব পদেশবাত্জলা লেখকের ভামকে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে । লেখক প্রকৃত তাঁ্ষণের ভাঁষ় সমাজ সংগ্কারে ব্রতী হইয়াছেন” 
প্রবণসী 1 ৮০০ 22 0017) ৮67৮ 99০0 ৮0:৮৮ যতনাথ মজুমদার, 
যশোহর | পড়িয়া বই গীত হটম়াছি_-লীপনার ভর়শৃন্স আবেগপূর্ণ জালীময় 
কথাগুলি প্রাণে বড় লাগিতাছে*-অশ্বিনীকৃমার দত । 
এরূপ অর্বাঙ্ষ শনরু পৃশ্যক বঙ্গভাঙায় সম্ভবতঃ প্রথম দেখিযাঁচি। দাস-ওখ! 
নির্মল করিয়া উইলবাঁরফৌঁস প্রমুখ মনীত্বিগণ যে ইৎরেজের ইন্তিহাসে অক্ষর 
কীর্তি রাঁখয়া! গিয়াছেন ও চিরক্রণীয় হইয়াছেন, গ্রন্থকাঁরের নামও বাঙ্গালার 
ইতিহাসে দেইরপ ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে 1৮” যোগিসখা (কাধ্যালয় হইতে)। 
“গ্রন্থকার যুগবাণীর একজন বিশেষ প্রচারক” _বন্গবিদ্যা | 


প্রাথিস্বান__লি১ কিন, চত্র্গলভ্ভী এপু ভ্রাচার্ন ।। 
৬৪লং সীতাঁকাম ঘোষ ট্াট, কলিকাতা । 
ওুজজন্গাঙ্ল চচতট্রোস্ধাধ্যাহা ২*১নং কর্ণওয়ালিস সীট, কলিকাতা । ও 
সিরাজগঞ্জ গ্রন্থকাঁরের নিফট। 
_আঅডীর দিবার সময় “ভক্তর” বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করিবেন। 








০৯৯১) গন্য কহিতি ক্যা 
স ৬, 
শুভ.মুংবাদ 1! 
বরাকের রোজ কার্বলিক টুথ পাউডার | 
তি ব্োডী ০০ ০ নালা 1 ভল্দন্ন১)০ আবী! | 
যদি অকালপতন, হইতে দম্ত ইকো রুরিতে 
ঢান তবে বনাকের রোজ কার্বভিক টুথ পাউডার 
সে করুন। ইহ! সব্লপ্রকুর দস্তরোগের 
ধ। এককে টা ব্যবহার করিলেই অন্যান্য 
থ শী অপেক্ষা কত ১ তাহ 
সি পাঁরিবেন। সাধারাণির পরাক্ষা প্রার্থনীয়। 
ছনভাস্ণলগঞ্পেল প্রত্তি তত ভি তহন্ন। 
আম্গাজেনর স্দিশ্ধচউ স্রলাল্্র ট্যাপ উ্ষ্ঠান্গো ২5 
ইতপক্জটী, সিটি জলি ০ তন হকি উন্ব5 ৪ সর 
শ্সিপিকতনাস্নিুল তডিস্প এ) এ 2 2 চাকা ০: 155 ভ্ডোলু 
ভেিউএ হু সেক্ষতন স্সলচাম বলি ২ হলঞ্ধগলে আবল্ন। 
লালা স্প তি জলদি পরাস্ত ৮ ইবাঠস। 
ভনভাল্র প্িহিক়ে অন্ভ্লহবজান্ছে পট ও অন তু ক্ষলিস্থা 
হাক্কি । আহা নিল ন্যাভেন্য রি আর তন 
পত্র ভিশ্ুন্ন । ভুত ভিপি লি পাইতে বন 


রিল 


বি, এল বধ 
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